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vie কিউ GAT পরিচালক সোমেন্দ্রনাথ 





ay ১৯৮৫ সাল থেকে...) দিনটিকে আন্তর্জাতিক 
িবীন্্র-কাব্যপাঠ দিবস রূপে হবান জানিয়েছিলেন | 
কলে ১৯৮৫ সান্সে এই দিন শে এক AGA তাৎপর্য 
পায় । আজ - ছুরের IATA আমাদের মধ্যে 
থাকবেন লা | * ভ ্ঘ- 7 আছি । বছরে. বছরে 
*এই দিনটি aa... মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 
+ বিশ্ব মানব কল্পনা তেপারি। 
১৯১২ সা নের আসরে আর্নেস্ট 


Tes, এলিস মেনেল, মে সিন্ক্লেয়ার, ইভলীন্‌ আগ্ডারহীল, এজর! 
পাউণ্ড, নেঞ্িনসন্‌, এওরুজ প্রভৃতির মতো রসিকজনের কাছে 
মানুষের ভিতরকার.মৌল এঁক্যই ধর! দিয়েছিল | 

oT sel শহরের রবীন্দ্র- প্রতিষ্ঠান ঠিক করেছেন যে, Stat বটেন- 
স্টাইনের ও বাড়িতেই প্রতি বছরে ৩০শে জুনের সন্ধ্যায় রবীন্র-কাব্য 


পাঠের আসর বসাবেন । গত বছর তাদের আহবানে সেই আসর 
একটি এতিহালিক ঘটনার ভাবগম্ভীর স্মারক হয়ে উঠেছিল | 

১৯১২ সালের পর যে দিনটি দীর্ঘকাল আমাদের স্মতিতে 
সুসর হয়েছিল, তা ১৯৮৫ থেকে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে | 
আনুন, এবারেও এক ASA আগেকার সেই অব্যবহিত "Wo 
নিয়ে আপনার আমার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে, ক্লাবে, স্কুলে 
কলেজে, অন্তত নিজের বাড়িতে বন্ধুদের ডেকে ববীজ্দ্রকাব্য 
পাঠের আসর বসাই। আমাদের উপকরণবিবলতাই হোক এ 
আসরের শোভা । আজীবনের রূঢ় Caley একটি ছায়াময় আশ্রয়, 
সমবেত পাঠক ও তোতা আর হাতে রবীক্্রকাব্গ্রন্থ-_এই তিন 
উপকরণই আমাদের উৎসবের জন্য যথেষ্ট । আমাদের প্রস্তাবে 
AS বারের চেয়েও আরে! বেশি সাড়া আমরা এবারে পাব এই At 
স্মামাদের আছে । বিশ্ব-সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে এই fart জুনে 
wan আমাদের মিলিত চেষ্টায় অমর হয়ে থাকুক 1 ১লা মে, ১৯৮৬ 

টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট 
রবীন্দ্রচর্চাভবন | কালীঘাট পার্ক 

কলিকাত-৭০০ ০২৬ 


৩শে জুন ॥ রবীন্দ্রকাব্য ্‌ পাঠ দিবস 
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দি র্যাডিয়েণ্ট প্রসেস প্রাইভেট লিমিটেড 


UH এস. এন. ব্যানাজী রোড | কলকাতা ১৩ 


ভব্রিউ- বি./এস.সি-২৬৬ 





এপ্রিল ১৯৮৬ i দশম বৰ্ষ । চতুর্থ ALAN 
রবীন্দ্রদৃষ্টির আলোকে শ্রীচৈতন্য প্রভাবিত নবধুগ 
১৯৮৬তে শ্রীচৈতন্যের জন্ম পঞ্চশতবর্ষধ উপলক্ষে উৎসব উদ্যাঁপিত হচ্ছে 1 
শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা! কী তা নিয়ে কৌতুহল জাগা স্বাভাবিক । 
1 বিষয়ে তার কয়েকটি Gash আমরা এখানে সংকলন করে দিলাম । ভক্তি 
পা্ন্দালন ও শ্রীচৈতন্যের শিক্ষার আমাদের ধর্ম, সাহিত্য ও সংগীতের Aas 
গায়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণা এই উদরধুতিগুলিতে আত্মভাস হয়ে উঠেছে : 








| ১ ॥ 
বৈষ্ণবধর্ধ পৃথিবীর সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে BRS করিতে coe 
করিয়াছে | যখন দেখিয়াছে মা! আপনার সম্ভানের মধ্যে আনন্দের আর Kafe 
- সায় না, সমস্ত হদয়খানি মুহূর্তে মৃহর্তে ভাজে ভাজে খুলিয়া এ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে 
সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সম্তানের মধ্যে 
আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে । যখন দেখিয়াছে প্রভুর জন্য দাস 
আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম এবং 
প্রিয়তম! পরস্পরের নিকটে আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার ay 
ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত পরমপ্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত 
লোকাতীত এশ্বৰ্ধ অনুভব করিয়াছে | 


২ ॥ 
চৈতন্যের 'আবির্ভাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম যে-হিলোল তুলিয়াছিল সে 
একটা শাস্ব-ছাঁড়া ব্যাপার । তাহাতে মাহ্ষের মুক্তি পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের 


রবীজ্দভাবনা--৫ও 


আবেগে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যাকুল হইল । সেই অবস্থায় মানুষ কেবল স্থাবর- 
ভাবে ভোগ করে না, সচলভাবে WR করে। এইজন্য সেদিন কাব্যে ও সংগীতে 
বাঙালী আত্মপ্রকাশ করিতে বসিল। তখন পয়ার ত্রিপদীর বাধা ছন্দে 
প্রচলিত বাধা কাহিনী পুনঃপুন আবৃত্তি করা আর চলিল না। বাধন ভাঙিল 
সেই বাধন ASS প্রলয় নহে, তাহা স্থির উদ্যম । আকাশে নীহারিকার যে 
ব্যাপকত1 তার একটা অপরূপ মহিমা আছে । কিস্তু wea অভিব্যক্তি এই 
ব্যাপকতায় নহে । প্রত্যেক তারা আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র হইয়া নক্ষতভ্রলোকের 
বিরাট sere যখন বিচিত্র করিয়া তোলে তখন তাহাতেই স্গির পরিণতি | 
বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কাব্যেই সেই বৈচিত্র্যচেষ্টা প্রথম দেখিতে পাই । সাহিত্যে 
এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের উদ্যমকেই ইংরাজিতে রোম্যান্টিক মুভমেন্ট বলে | 

এই স্বাতস্ত্রাচেষ্ঠা কেবল কাবাছন্দের মধ্যে নয়, সংগীতেও দেখা দিল | 
সেই উদ্যমের মুখে কালোয়াতি গান আর টিকিল না। তখন সংগীত এমন 
সকল হুর খু'জিতে লাগিল যাহ! হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে, 
রাগরাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয় { তাই সেদিন বৈষ্ঞবধর্ম শাস্থিক পণ্ডিতের 
কাছে যেমন অবজ্ঞা পাইয়াছিল, ওস্তাদির কাছে কীর্তন গানের তেমনিই 
অনাদর ঘটিয়াছে | 








সংগীতচিস্তা £ সংগীতের মুক্তি 


ol 
The Vaishnava religion has boldly declared that God has 
bound himself to man, and in that consists the greatest glory of 
human existence, In the spell of the wonderful rhythm of the 
finite he fetters himself at every step, and thus gives his love out 
in music in his most perfect lyrics of beauty. 


SADHANA : REALISATION IN LOVE 


॥ ৪ ৪ 

ভারতবর্ষে একসময়ে জনসাধারণের মধ্যে একট! ঢেউ উঠিয়াছিল ৷ ঈশ্বরের 
অধিকার যে কেবল জ্ঞানীদিগেরই নহে এবং তাহাকে পাইতে হইলে যে বিশেষ 
কববীন্দ্রভাবনা-_€৪ 





waa ও বিশেষ বিধির প্রয়োজন করে না, কেবল ভক্তির দ্বারাই আপামর 
চণ্ডাল সকলেই ভগবানকে লাভ করিতে পারে, এই কথাটা হঠাৎ যেন একটা 
নৃতন আবিষ্কারের মতো! আসিয়া ভারতের জনসাধারণের দুঃসহ হীনতাভার 
মোচন করিয়া! দিয়াছিল । সেই বৃহৎ আনন্দ দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যখন Stal 
উঠিয়াছিল তখন যে সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহা জনসাধারণের এই 
নৃতন গৌরবলাভের সাহিত্য । কালকেতু, ধনপতি, চাদসদাগর প্রভৃতি সাধারণ 
লোকেই তাহার নায়ক, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় নহে, মানীজ্ঞানী সাধক নহে, সমাজে 
যাহারা নীচে পড়িয়া আছে, দেবতা যে তাহাদেরও দেবতা, ইহাই সাহিত্য 
নানাভাবে প্রচার করিতেছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণেও এই ভাবটি ধর! 
দিষ্সাছে। ভগবান যে শাস্বজ্ঞানহীন অনাচারী বানরদেরও বন্ধু, কাঠবিড়ালির 
অতি সামান্য সেবাও যে তাহার কাছে অগ্রাহ হয় না, পাপিষ্ঠ রাক্ষলকেও A 
তিনি যথোচিত শান্তির দ্বারা পরাভূত করিয়া উদ্ধার করেন, এই ভাবটিই 
কৃতিবাসে প্রবল হইয়া! ভারতবর্ষে রামায়ণকথার ধারাকে গঙ্গার শাখা ভাগীরখীর 
ata আর একট বিশেষ পথে লইয়। গেছে । 





সাহিত্য £ সাহিত্যস্থুঞ্টি 


সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন 

আধুনিক কালের ভারতবর্ষে 

বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, 
সেটি কোনো আচারগত TH I 
তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্ষের শক্তি, 
দরিজের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান । 

এই কথাটা যুবকদের চিত্তকে জাগিয়েছে সমগ্রভাবে | 
এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ ফলেছে 

বিচিত্র ভাবে, বিচিত্র ভ্যাগে। 

তার বাণী মানষকে দিয়েছে সম্মান, দিয়েছে শক্তি, 

তা প্রাণবান করেছে ATRCAA মনকে | 





রবীজ্ভাবনা-_--৫€ 


শি 
ro TON, 
a পা 7, 
4 দি 


যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই 
তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী 
যা ডেকেছে ARCATA আত্মাকে, AGC ACH TH । 
বিবেকানন্দের বাণীতে সম্পূর্ণ মাছষের উদ্বোধন বলে 
কর্মের মধ্য দিয়ে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে, 
মুক্তির পবিত্র পথে 
প্রবৃত্ত করেছে আমাদের যুবকদের | 
তার সে বাণী স্বার্বোধের সীমার বাইরে 
মান্ষের আত্মবোধকে দেখাল 
অসীম মুক্তির পথ | 





_ aa reporter 


অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ aya একটি বই প্রকাশিত হয়েছে £ “বিবেকানন্দ কবি 
চিরস্তন* ( আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা 2। ডিসেম্বর 
১৯৮৫ )। অধ্যাপক Fy বিবেকানন্দের অসাধারণ ছন্দোময় গগ্যরচনা ও তার 
যূল ইংরেজী রচনার বাংলা অনুবাদ থেকে কয়েকটি অংশ নির্বাচন করে নিয়ে ত 
কাব্যাকারে বিন্যস্ত করেছেন, সেই সঙ্গে স্বামীজী সম্পর্কে কিছু লেখাও তিনি 
একই ভাবে এই গ্রন্থে স্থান দ্বিয়েছেন। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে রচনাটি 
আছে তা প্রকাশ করা গেল। উৎস নির্দেশ অংশে তিনি জানিয়েছেন দুটি পৃথক 
চিঠি থেকে গৃহীত অংশ এই কবিতায় যুক্ত হয়েছে £ ডাঃ সরসীলাল সরকারকে 
লিখিত চিঠি »ই এপ্রিল ১৯২৮ (প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) ১ স্বামী অশোকাঁনন্দকে 
লেখ! একটি চিঠি (কিশোর বাংলা, পৌষ ১৩৪৮) । কাব্যবিন্তাসকালে মাত্র 
ছুএকটি ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের স্থান পরিবর্তন কর! হয়েছে, বাকি সমস্তই অব্যাহত 
আছে | অমিতাভ চৌধুরীর “কবি ও সন্যাস!’ গ্রন্থের অপৃথক নামধেয় প্রবন্ধেও 
উক্ত রচন। ছুটি স্বকীয় আকারে উদ্ধত হয়েছে | 





একুশ শতকে রবীন্দ্রকবিতা! 


দেবদাস জোয়ারদার 
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জীবনানন্দ দাশ তার সমকালীন রবীন্দ্রোত্তর কবিত] সম্পর্কে আলোচনায় 
লিখেছিলেন £ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সাহায্য ও ইঙ্গিত পেয়ে যে আধুনিক 
কাব্যের ঈষৎ স্থত্রপাত হয়েছে তার পরিণাম বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের 
ভিত্তি ভেঙে ফেলে কোনো সম্পূর্ণ অভিনব জায়গায় গিয়ে দাড়াবে, সাহিত্যের 
ইতিহাস এরকম অজ্ঞাতকুলশীল জিনিস নয় | 

জীবনানন্দের কথা Sta সমকালীন কবিতা বিষয়ে যেমন সত্য, একুশ 
শতকের বাংলা কবিতা! বিষয়েও তেমনি সত্য হবে বলেই বিশ্বাস করি । কেননা 
রবীন্দ্র-কবিতা আমাদের সাহিত্যের চিরায়ত সম্পদ । আমরা জানি, রবীন্দ্র- 
কবিতায় কালিদাসের চিত্রকল্পের ও ভাবের নবজন্ম ঘটেছে । রাবীন্দিক ভাব ও 
চিত্রকল্লের ঠিক সেই রকম নবজন্ম সবে আরম্ভ হয়েছে । মাঝে মাঝে ছেদ 
পড়লেও অনস্তকাল ধরে ত! চলবে বলে আমাদের বিশ্বাস । তার কবিতা 
কতটা আধুনিক এ বিচার অর্থহীন। তার বিরুদ্ধে এককালে অভিযোগ 
উঠেছিল তার কবিতা বড়ো বেশি রহস্যময় আর সেজন্য তা অস্পষ্ট । এ 
কালে আবার বিপরীত কলরব উঠেছে যে awl বেশি স্পষ্ট, বিশেষভাবে 
Sta উপমেয় ও উপমানের মধ্যে বড়ো বেশি স্পষ্ট ও নিকটসম্পর্ক। ছুইজাতীয় 
অভিযোগই নস্যাৎ করে রবীন্দ্রকবিতার ভাব ও চিত্রকল্প চিরকালের কবিকুলের 
প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে | যে-সব কবি ও সমালোচক বলেন Sta কবিতা 
বড়ো বেশি স্পষ্ট আর তাই আধুনিক জটিল অস্তিত্বের স্বরলিপি নয়, তার শেষ 
জীবনের দেশবিদেশের সাহিত্যের সঙ্গে যোগ না থাকায় তিনি রোম্যান্টিক ও 
ভিক্টোরীয় যুগের মধ্যেই থেকে গেলেন, আধুনিকতার স্বরূপ তিনি ধরতে পারেন 
নি, তাদের মন একুশ শতকে রবীন্দ্রকবিতার ভবিষ্যৎ ভেবে ৫নরাশ্যে ভরে 
উঠবে | তারা সরলতার সৌন্দর্যবোধ বঞ্চিত। তাদের কাছে উপনিষদের 
সবচেয়ে কাব্যময় ক্লোকগুলিও কাব্যহীন মনে হবে | ত! সত্বেও কঠোপনিষদের 
এরকম AH কাব্যগুণে অতুলনীয় ও চিরকালের আধুনিক বটে £ 


রবীন্দ্রভাবনা ৫৭ 





অগ্নি্ধথৈকো| ভূবনং প্রবিষ্টো 
রূপং রূপং প্রতিরূপো TS 
একন্তথা সব্স্ৃতাশ্রাত্ম। 
রূপং রূপং প্রতিরূপো। Iw 
“সর্বভূতাম্তরাত্ায়' ধার বিশ্বাস নেই, তিনিও সর্বান্তর্যামীর উপমান অগ্নির রূপে 
মুগ্ধ হতে বাধ্য । তিনি তৃণে-গুল্সে-ওষধিতে-বনস্পতিতে, কুটিরে-প্রাসাঘে, 
নগরে-জনপদে-প্রাস্তরে-অরণ্যে” গায়ে-গঞ্জেবস্তিতে দাউ দাউ করে ara-eh 
আগুনের রূপবৈচিজ্র্াকে একবার যদি মনের মধ্যে ধরতে পারেন, তাহলে কি 
এই শ্লোকের কল্পনায় সাড়া না দিয়ে থাকতে পারবেন ? এই শ্লোকের নিভাস্ত 
স্পষ্ট, রহম্হীন কাব্যসৌন্দর্য যে-জাতের, অনেক ক্ষেত্রে রবীজ্মকবিতার সৌন্দর্ষও 
সেই জাতের | রবীন্্রকবিতার আপাত সরল সৌন্দর্যের আড়ালে শত সহমত 
সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন থাকে এবং সেই সম্ভাবনা নতুন নতুন কবিরা কাজে লাগাতে 
থাকবেন । একুশ শতকেও CHF কাজ চলতে থাকবে । কালিদাসের 
দেড়হাজার বছর পরে রবীন্দ্রনাথ যে-কাঁজ CHACHA, কে জানে হয়তো বা ভার 
নিজের জন্য অনাগত ভবিষ্যতে এমন কোনে। কবি আসবেন। বাংলার মনোত্ভূমি 
যদি কোনে! দৈবছবিপাকে বন্ধ্যা হয়ে না যায়, তাহলে কালে কালে রবীন্দ্র- 
কবিতার ভাব ও কূপের বীজ অস্করিত হতে থাকবে | 


=U 


এতক্ষণ তো সব সাধারণ আলোচন! হল, এবারে উদাহরণ দেওয়া যাক । 
প্রথমেই জীবনানন্দের কবিতার কথা বলতে পারি। তার কবিতা একটা পর্বে 
এসে, জীবনের ade বিভায় স্বপ্রভ হয়ে উঠেছে । অথচ এই জীবনানন্দই 
রবীন্দ্রনাথকে একদিন লিখেছিলেন, সিরিনিটির অভাব থেকেও মহৎ স্যি যুগে 
যুগে হয়েছে । আরো লিখেছিলেন, "শাস্তি বা সিরিনিটির স্বরে কবিতা বেঁধেও 
সৃষ্টির প্রেরণার অভাব থাকলে হয়তো তাও নিষ্কল হয়ে যায়” । এই কথাগুলি 
তিনি লিখেছিলেন তাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির এই বাক্য দু’টির প্রতি- 
ক্রিয়ায় : ‘বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শাস্তি আছে যেখানে তার ব্যাঘাত 
দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে ।” জীবনের শেষ্প্রাস্তে পৌছে শুধু 
বুবীজ্ঘভাবনা-_-৫৮ 














সাহিত্য শিল্পস্থষ্টি বিষয়ে নয়, আরো! ঢের বড়ো “প্রাণরণন* বিষয়ে সেই জীবনা- 
নন্দের আত্মোপলব্ধি শুনলাম £ | 


আমর! ALVA ঢের ক্রুরতর AFH থেকে 
অধিক STS চোখে তবু এ অমৃতের বিশ্বকে দেখেছি ; 
শান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে উদ্বেলিত হয়ে অঙ্রুভব করে গেছি 
প্রশান্তিই প্রাণরণনের সত্য শেষ কথা, তাই 
চোখ বুজে নীরবে থেমেছি 
_ মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প £ বেল! অবেলা কালবেলা 
রবীক্দ্রকবিতায় জীবনের যে সদর্থক বিভা, তাতে উজ্জ্বল Sta এই আত্মোপলক্ধি 
আধুনিক মাঙ্রষ তার স্বরচিত অন্ধকূপে রুদ্ধশ্বাস অস্তিত্বের জ্বালায় যন্ত্রণায় জর্জর 
চোখ ছুটি এখনো! শ্রদ্ধার বিস্ময়ে আয়ত বিস্কারিত করে দূরে বহুদূরে অমৃতের 
বিশ্বকে দেখে মুক্তি পেতে পারে। যদি বলি এই অমৃতের বিশ্ব রবীন্দ্রসাহিত্য 
খেকে জীবনানন্দের পাওয়া ওপনিষদিক Stag, তাহলেও বোধহয় ভুল বল! 
হয় না। 
রবীন্দ্রনাথের পথিক ও জীবনানন্দের নাবিক ছুজনই সার্থকতার তীর্থে 
ভুলভ্রান্তি স্থলনপতনের মধ্য দিয়ে স্থচেতনার উন্মেষলগ্র Gata দিকে যাত্রী 
মানুষের গ্রতিরূপ । রবীন্দ্রনাথের পথিক-কল্পনার স্বরূপ বোঝার জন্য পুনশ্চর 
শিশুতীর্ঘ প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা । ভুলের অন্ধকার থেকে অন্ুতাপের ভিতর 
দিয়ে আত্মশুদ্ধির আলে, আবার সে আলো নিবে গিয়ে ভুলের অন্ধকার, 
অন্ধকার থেকে আত্মশুছ্ির আলো__এই পর্যায়ক্রমের ধারণ! পতনে Aes 
বন্ধুর ইতিহাসের অন্তহীন পথে চলমান মানুষের রূপকল্পনায় শিশুতীর্থের মতো! 
কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে । ভূল মান্ষের সাময়িকভাবে হতে পারে । এ 
কখনোই মান্ষের জীবনে চিরসত্য হতে পারে Wi রবীন্দ্রনাথের এই মৌল 
বিশ্বাসের শরিকরূপে জীবনানন্দকে তার কবিতায় বার বার দেখি । ভুলে 
সমাচ্ছন্ন পিতৃপুক্রষকে অপূর্ণতা থেকে মুক্তিদানের জন্য পরবতণ প্রজন্ম আসে | 
তাই সগ্যোজাত শিশুকে রবীন্দ্রনাথ Presid কবিতার শেষে বন্দনা জানিয়েছেন 
জয় হোক মাচষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের ।’ ব্যক্তিমাহুষের মৃত্যু 
হলেও চিরকালীন মানব থেকে যায় । সেই ব্যক্তিমান্ুষের চেয়ে মানব অনেক 


রবীজ্জভাবনা_-৫৯ 


বড়ো, অনেক মহৎ | “মাহ্ুষের মৃত্যু হ’লে তবুও মানব থেকে যায়’ জীবনানন্দের 
শ্রেষ্ঠ কবিতার অস্তভূক্ত “মাহ্ষের মৃত্যু হলে’ কবিতায় ব্যক্ত এই অন্থুভব সম্পূর্ণ 
রবীন্দ্রস্মত | রবীক্দ্রবিশ্বাসের ভুলের অন্ধকার আর আত্মশুদ্ধির আলে ।_ এই 
অন্ধকার আর আলোর অন্তহীন পর্ধায়ক্রমকে মনে Al রাখলে জীবনানন্দের 
“চেতনা” কবিতার “শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত স্্ধোদয়’ এই শেষ 
চরণের ব্যাখ্যা মেলে না। 

জীবনানন্দ সম্পর্কে সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণা তিনি সবচেয়ে অরাবীক্দিক । 
তার রক্তের গভীরে কিভাবে রবীক্দ্রবিশ্বাস কাজ করে-__তার একটা ছোট্র হদিশ 
দেওয়ার পর অন্য কবিদের কথায় আসা ATs | 





॥ ৩ ॥ 
আগেই বলেছি, ইতিহাসের মহাকালকে রবীন্দ্রনাথ পথরূপে দেখেছেন | 
সেই পথে আছেন এক রাখাল, রবীন্দ্রভাষায় “কালের রাখাল’ 
কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে, 
দিন-ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্টগৃহমাঝে 
উৎকন্তিত বেগে 
--তপোভঙ্ষ £ পূরবী 


উষা, সুর্য, সন্ধ্যা, দিন, পৃথিবী, মেঘ, বৃক্ষ এমনিতর বিচিত্র বৃহৎ বা ক্ষুত্্র 
উপমেয়কে বৈদিক স্থক্তে, কালিদাস ও বাণভট্রের সাহিত্যে ধেঙ্সুর উপমানে 
আর Stes ধেঙ্সপালক রাখালরূপে বারবার কল্পনা কর হয়েছে। রবীন্দ্রোত্তর 
কবিদের:মধ্যে স্থধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কবিতায় এই ধেস্ ও রাখাল 
চিত্ৰকল্প ভগবদ্বিশ্বাসমূক্ত হয়ে এক নবরূপ লাভ করেছে। স্বধীন্দ্রনাথ তার 
Wears ‘নৌকাডুবির? প্রথম ware লিখেছেন £ 

শরতের সমারোহ প্রকাণ্ড প্রান্তরে ; 

চক্রবালে শুভ্র মেঘপাল 

নিশ্চিন্তে বেড়ায় চ'রে ; কর্দাচিৎ খোড়ায় রাখাল 

fas বনাস্তরে 





এখানে হিন্দুপুরাণের বিশ্বের রক্ষক pe রাখালরূপে কল্পিত | বনাস্তরে প্রচ্ছন্ন 
স্ববীজ্মভাবনা__৬০ 





সেই রাখালক্রষ্ণ were নব নব চারণক্ষেঞ্জে যে চরিয়ে নিয়ে বেড়াবেন সেই 
ক্ষমত। হারিয়েছেন । কেননা তিনি নিজেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেটে চলছেন | 
‘গীতালি’র “এই তো তোমার আলোকধেন্গ স্থর্ধতারা দলে দলে, গানটিতে 
বিশ্বরাখালের চিত্ৰকল্প প্রচ্ছন্ন ও AAS থাকলেও বালগোপাল কৃষ্ণের কল্পন। 
এখানে আসেনি, তা স্পষ্টত রবীক্্সাহিত্যে এসেছে পরের উদ্ধাতিতে £ 
আলোকরসে মাতাল রাতে 
বাজিল কার বেণু 
-নটরাজ, দোল : ধতুরঙ্গশাল! 
এখানে রাখাল শুধু বাঁশিই বাজাচ্ছেন না, সেই বাশির za 
অমল রুচি মেঘের দলে 
আনিল ডাকি গগনতলে 
উদাস হয়ে ওর! CA চলে 
শৃন্যে-চর। CAR 
আকাশের মেঘ গাভীর মতে! প্রান্তরে চরে বেড়াচ্ছে । এই চিজ্রকল্পই কি 
আমরা এ কালের কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় পেয়ে যাচ্ছি না ? 
বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস OO 
এখানে মেঘ গাভীর ACSI চরে 
__অবনী বাড়ি আছো! 
এ ভাবেই রবীন্্রকবিতা এখনকার কবিতায় রয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে | 
রাবীন্দিক চিত্রকল্প কালের রাখাল ভগবদ্িশ্বাসের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে যুক্ত নয়, 
শুধু কালে কালাস্তরে প্রসারিত মহাজাগতিক সৌন্দর্যবোধের দিক থেকেও এর 
ব্যাখ্যা চলে । তা না হলে বিষ্ণু দের মতো কবিকে তা আকৃষ্ট করত না বা 
সমর সেনের মনে আগ্রহ জাগাত all ইতিহাসের মহাঁকালকে সম্বোধন 
করে বিষ্ণু দে লিখেছেন £ 
তুমিই কি কালের রাখাল 
মহাস্থানে বিশ্বের প্রাস্তরে 
মানুষের পায়ে পায়ে পথের ধারের বটের ছায়ায় ? 
কালের রাখাল শিশু ২১শে ডিসেম্বর £ নাম রেখেছি কোমল গান্ধার 
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এই কালের রাখালের চিত্রকল্প তার অন্য কবিতায়ও আছে | রবীন্দ্রনাথের 
মতে! মহান কবিদের কবিতার ভাজে ভাজে অনেক ভাবের রেণু লুকিয়ে থাকে, 
যেমন রেণু থাকে ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে। সেই ভাবরেণু পরবর্তাকালের 
কবিরা সব দেশে সব কালে কাজে লাগান। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের 
ভাবরেণু কাজে লাগিয়েছেন তার সাহিত্যে । সমর সেন WWETA ও যাবতীয় 
মানবিক মূল্যবোধের মারীতে শতলাঞ্িত কেরানী জীবনের কথায় আবার এই 
কালের রাখালের চিত্রকল্লপ নিয়ে আসেন : 








মন্বস্তরী মেঘে বাজে ভীষণ গর্জন | 
কালের রাখাল 

ফেরে না নির্জন বাটে গভীর সততায় 
রাধিকারমণস্রিক্ষ কৃষ্ণের মায়ায় | 


মহাকালকে সমর সেন "অজ্ঞাতবাস+* কবিতায় নপুংসকরূপে কল্পনা করেই ভার 
পাশে দেহবিপণনে ae নারীকণ্ডের গানের কথা বলেছেন “কালের খোজা / 
আশে পাশে শুনি পসারিণীর গান*। স্বধীন্দ্রনাথের কালের রাখাল খঞ্জ। আর 
সমর সেনের কাল খোজ ও AGATA অক্ষম | 

এ ভাবে অব্যবহিত গত যুগের ও এ কালের অনেক কবির কবিতা ধরে ধরে 
রবীন্দ্রকবিতার রেশ শুনতে গেলে তা আর ফুরোবে না। এ সব দৃষ্টান্ত আহরণের 
উদ্দেশ্য আগেও বলেছি, আবার বলছি : রবীন্দ্োত্তর কবিদের কবিতায় রবীন্দ্র- 
কবিতার অঙুবৃত্তি যে ভাবে ঘটেছে ও ঘটছে, তাতে আশ! করতে পারি একুশ 
শতকে ও তার জের চলতে থাকবে | সেই জেরের একটা সম্ভাব্য ছক এখান. 
থেকে আমরা অনুমান করতে পারি | 





এতক্ষণ পরবর্তা কবিরা রবীক্দরকবিতাকে কিভাবে গ্রহণ করতে পারেন 
তার কথা! বলা হল। এখন একুশ শতকের পাঠকের দিক থেকে এই বিষয়টি 
facg ভাবা CATS পারে । অনুমান করতে পারি, একুশ শতক আরে! যস্ত্রজটিল 
যুগ হয়ে উঠবে | মাহুষের ব্যস্ততা আরো! বাড়বে, অবসর কমবে, মানুষের অস্তঃ- 
প্ৰভাব না ব্দলালেও বাইরের আচার আচরণ পান্টাবে। কোনো দেশেরই 


রবীক্্রভাবনা ৬২ 





HS EN 
fe A 
aa ie 


মহৎ কবিরা কোনে যুগেই খুব বেশি সাধারণ পাঠকদের সাদর. আগ্রহ লাভ 
করেন না। রবীন্দ্রনাথ এ store তার ব্যতিক্রম নন, ভবিষ্যতেও জনসাধারণের 
মধ্যে তার সাদর আসন জুটবে বলে মনে হয় না-__যদিও Sta কবিতায় 
সাধারণের গ্রহণোপযোগী উপাদান কম নেই । জনশিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়ে 
কৃষকের কুটিরে, শ্রমিকের বস্তিতে, খেতে খামারে, কলে কারখানায় Sta কবিতার 
স্থানলাভের প্রচুর অবকাশ আছে । চাষী চাষ করতে পারেন তার গান ra 
নিয়ে ‘আমর! চাষ করি আনন্দে / মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে ACH’ । 
লোহার কারখানার শ্রমিক গাইতে পারেন : “কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল 
অচেতন ও তার ঘুম ভাঙাইন্থ রে’। আশা! করি, একুশ শতকের পাঠক অনেক 
বেশি বিজ্ঞানমনস্ক ও যন্ত্রনিষ্ঠ হবেন। তার কাছে ‘নৃত্যের বশে হুন্দর হল 
বিদ্রোহী পরমাণু*__ এসব রবীন্দ্রকবিতার ও সংগীতের চরণের ভিতর ইলেক্ট্রন ও 
প্রোটনের যে বেজ্ঞানিকতত্ব আছে, তা আরে। তৃপ্ডিদায়ক ঠেকবে । মহাকাশে 
যেভাবে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সফল হচ্ছে, তাতে আশাকরি একুশ শতকে রবাীন্দ্র- 
নাথের মহাজাগতিক চেতনার শরিক সেকালের পাঠকদের মধ্যে সংখ্যায় বাড়বে | 
নক্ষত্রের ফেনপুঞ্, জ্যাতিক্ষ-পতঙ্গ, ধাবমান আলোকের জ্বলদক্ষর, মহাত্রহ্মাণ্ডের 
নিমেষের পরিমাপে এই পৃথিবীর স্থটি ও প্রলয়ের অকিঞ্চিৎকরতা, সুদূর নক্ষত্রের 
হোম হুতাগ্রি, অন্ধকারের নাড়ি ছিড়ে সদ্যোজাত আলোয় নতুন নতুন বিশ্বের 
আত্মপ্রকাশ, সন্গ্যাসী মহাকাল, কত যুগের জ্বলদ্ধার! wife, নির্বাপিত 
বেদনার পর্বতপ্রমাণ ভস্মরাজি, স্থ্যবন্দনার প্রদক্ষিণপথে পৃথিবীর সহযাত্রী 
শুক্রগ্রহের কণে দোলানো রবিরশ্শিগ্রথিত দিনরত্তের বুহতৎ্মালা- রবীন্দ্রনাথের 
কবিতায় এজাতীয় মহাজাগতিক কল্পনার কী বিপুল বৈভব ! আগামী শতাব্দীর 
আরে! নতুন নতুন মহাকাশবিজয়ের সাফল্যে আনন্দিত পাঠকের কাছে এ সব 
কল্পনা বারবার অভিনন্দিত হবে । আবার খুব যস্ত্রনিষ্ঠ পাঠককে আনন্দ দেবে 
কবির এসব স্যষ্টি 2 ‘নমো যন্ত্র, নমে। যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র! / তুমি চন্দ্রমুখর- 
মন্ত্রিত, তুমি বজ্রবহ্িবন্দিত* | 

জড় আচার বিচারের অন্ধ পুনরাবৃত্তিতে নিশ্চল এই দেশ যখনই যৌবনের 
প্রাণচাঞ্চল্যের জন্য উন্মুখ হবে, তখনই রবীন্দ্রনাথ শোনাবেন যৌবনের বাণী । 
১৯২৮এ একটি বক্তৃতায় “তাসের দেশ’ উৎসর্গ করেছিলেন পরবর্তীকালে 
রবীন্দ্রনাথ যাকে, দেই যৌবনের দূত সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, তিনি নিঝ'রের 
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স্বপ্রভঙ্গ কবিতার “আমি ভাঙিব পাষাণ কারা"*য় শুনেছেন অফুরস্ত যৌবনোচ্ছাস । 
শুধু নিব রের স্বপ্রভরঙ্গ কবিতায় কেন, রবীন্দ্রনাথের aaa কবিতায় আগামী 
শতাব্দীর প্রগতিপস্থী যৌব্নাভিলাধী পাঠক নতুন নতুন ভাবসম্পদ্‌ খুঁজে 
পাবেন। “এ তে! মালা নয় গো/এ যে তোমার তরবারি"__খেয্ার এই ‘দান’ 
কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন বিনয়-বাদল-দীনেশ- এই মহাবিপ্রবী- 
ভ্রয়ীর দীনেশ eg তার ফাসির কদিন আগে। দীনেশ ea তার জীবন-মরণের 
মোহানায় পৌছে এ কবিতার মর্মবাণীকে এভাবে অঙ্গুভব করেছিলেন, “xa ভোগ 
করতে পারে সকলেই, কিন্ত স্বেচ্ছায় দুঃখের বোঝা নিতে পারে কজন 7’? ‘aw 
তোমার ates বাশি / সে কি সহজ গান’ (গীতাঞ্জলি ৭৪ ) “উড়িয়ে ধবজা 
অভ্রভের্দা রথে / এ যে তিনি এ যে বাহির পথে’ ( গীতাঞ্জলি ১১৮), “যখন 
আনেন তমোহারী / আলোক তরবারি” ( গীতিমাল্য ৪৮ ), ‘ও নিঠুর, আরো কি 
বাণ / তোমার তুণে আছে ?’ ( গীতালি ৬), এক হাতে ওর কপাণ আছে / 
আর এক হাতে হার / ও যে ভেঙেছে তোর হবার” ( গীতালি ২* )- stay 
কাবা ভ্রয়ের এমনিতর wae গানে ও কবিতায় সঞ্চিত আছে সংগ্রামের উত্সাহ 
ও বিপ্রবের স্বপ্র। এ সব কবিতায় আগুন, তুণ, বাণ, রথ, জয়ধ্বজা, বজ্র, 
রবারির যে-সব বৈপ্রবিক চিত্ত্রকল্প দেখছি, প্রয়োজনবোধে আগামী শতকের 
মাঙ্গযের কাছে এগুলি নতুন তাৎপর্ষে উদ্ভাসিত হবে | 
‘রোগশয্যায়’ কাব্যগ্রন্থের ৬ সংখ্যক কবিতায় ‘ভোরের চড়ুই পাঁখি”কে 
সম্বোধন করে কবি এ পাখির ম্বভাঁবকে যে-স্ততি জানিয়েছেন, ভাতে ভাবীকালের 
গণচেতনার অনেক সম্পদ লুকিয়ে আছে : “অভীক তোমার চুল তোমার / 
সহজ প্রাণের বাণী” । উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সংকলিত মৈমনসিংহের লোঁক- 
কথা “টুনট্রনির বই’ খ্যাত চড়ুই পাখিকে এ কবিতায় চিনে নেওয়। যায় । 
টুনটুনির বইয়ের চড়ুই পাখিটি ছিল fasts, রাজার ঘরের ছাতের কোণে 
থাকলেও ঘমোসাহেবি তার ধাতে ছিল না। সেলামঠোকা তার কখনে! 
পোষাঘ্বনি । এই চডুইয়ের কাছে কবি শিখতে চান fasts, পারিপাট্যহীন, 
প্রাণের আবেগে স্বতঃস্ফৃর্ত, অর্থষূল্যে পূর্বাহ্রে অবিক্রীত, অভিধান-বহিভূণ্ত গ্রাম্য 
ভাষার কলকাঁকলি। বোধহয় কবির ইঙ্গিত, আজকের অনেক সাহিত্য- 
প্রয়াসই অর্থযূল্যে বিক্রীত “বায়না*র 2, তাই পারিপাট্যে ও সৌষ্ঠবে ক্রটিহীন 
হয়েও নি প্রাণ, আজকের বৈশ্ঠযুগের সমাজ ও সভ্যতার ধ্বজাধারীদের ফরমায়েস 
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ও মনজোগানে। fara একুশ শতক যদি বৈশ্যবৃত্তিতে আরে! কুটিল হয়ে 
ওঠে, তাহলে এ ধরনের কবিতার মুল্য সাধারণ পাঠকের মধ্যে বাড়বে বৈ 
কমবে না । কবির গণমুখী চেতনার আলোচনায় আমরা এখন পর্যন্ত “একতান, 
‘eal কাজ করে'র মতো কবিতার কথায় ক্লান্তিহীন। “রোগশয্যায়ে'র এই 
কবিতার উল্লেখ করা হয় না বলেই তার কিছুটা! আলোচন! এখানে করলাম | 
রবীন্দ্রকবিতা এমনই বৈচিত্র্যময় যে কালে কালে Sta একেক ধরনের কবিতা! 
একেক Beata ays হবে । ভারতাত্মসার বাণীস্বরূপ। তার কবিতায় 
একুশ শতকে বিভেদপস্থার বিরুদ্ধে জাতীয় এক্যস্কাপনের সে যুগের 
পাঠক প্রেরণা সঞ্চয় করবে । অনুবাদের মধ্য দিয়ে সার। ভারতের বিভিন্নভাষাী 
মান্ষের কাছে তা আরো গ্রহণযোগ্য হবে। যারা কবিতাস্থ প্রাত্যহিক 
জীবনের স্বাদ পেতে চায়, তাদের জন্যও ব্রবীন্দ্রকবিতার cote রয়ে গেল | 
সহজ মানবিকতার স্পর্শলাভের জন্য যেতে হবে তার কবিতার কাছে । 
সাম্প্রদায়িকতা, অস্প্রশ্ঠতা, জাতিভেদ, ধামিকতার আড়ম্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
তার কবিতাই হবে হাতিয়ার । এমনকি নাস্ডিকও তার কবিতা পড়ে 
উল্লসিত হবেন £ “নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর / ধামিকতার করে না! 
আড়ম্বর” €ধর্ষমোহ, পরিশেষ )। গল্পের রসও তার কবিতায় কম উৎসারিত 
হয় নি। গল্পরসপিপাস্থরও Sata পানীয় রইল এইখানে । শিশু ও কিশোরদের 
বিস্ময়বোধ কল্পনাশক্তি ও সর্বোপরি মনুষ্যত্ব জাগানোর মতো! Bas কবিতা 
তিনিই লিখেছেন। একুশশতকের শিশুও আবৃত্তি করবে “বীরপুকুষ*”, 
'লুকোচুরি*র মতো waa কবিতা। অর্থহীন ছড়ার রাজ্যেও তিনিই ছাড়পত্র 
দেবেন আগামী কালের শিশুকে । সহজপাঠে বর্ণপরিচয়ের স্থত্রে রবীন্দ্রকবিতার 
সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা স্থাপিত হবে । দেশের সীমানা ডিঙিয়ে একুশ শতকে 
আশাকরি আস্তর্জাতিকতার পথ কাট! হবে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শাস্তির পক্ষে, 
সৌন্দর্ষের বন্দনায় অত্যাচারের প্রতিবাদে মানবক$ বার বার মুখর হবে। 
সেখানে রবাীন্রনাথই হবেন তাদের বন্ধু। একুশ শতকের WH স্বচ্ছন্দ, আবার 
কখনো বা পীড়িত ব্যস্ত মান্য যখনই প্ররুতিকে মুখোমুখি বা আড়ালে আবভালে 
দেখবে, তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান তাদের কণ্ঠে গুনগুনিয়ে উঠবে । 
সেই মানুষ সন্দেহে সংশয়ে বাচার সার্থকত। বিষয়ে সপ্রশ্ন হয়ে উঠবে, তখন 
তারা শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু দের ভাষায় রবীন্দ্রকবিতাক্ন তাদের ‘Stata অতলঙজলে 
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অমর ভৈরবী” শুনে ক্লাস্ডি দূর করবে । সে কালের বেদনার অতল জল থেকে 
উঠে আসবে অমর ভৈরবী | ভৈরবী বাজে প্রভাতে । রবীন্দ্রসাহিত্য প্রতি যুগের 
অন্ধকারে আমাদের উপর wate খোলার আশ্বাসে Wis করবে । একুশ 
শতকের মাঙ্রযও সেই আশ্বাস থেকে বঞ্চিত হবে না। সেকালের যন্ত্রের 
পতিবেগস্পন্দিত প্রেমিক প্রেমিকা এই কবিতা আবুৃত্তিতে আরো আনন্দ 
পাবে £ ‘পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রস্থি/ আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী 
(পথের বাধন, Teal) | রবীন্দ্রকবিতার নতুন নতুন সংকলন সেকালের 
পাঠকের রুচিকে তৃপ্তি দেবে । বহুব্যাখ্যাত কবিতাও নতুনভাবে আস্বাদিত 
হবে। একুশ শতকের পাঠকও রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে বলবে : “তুমি বারে বারেই 
প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম’ । 


আমি চলে গেলে ফেলে রেখে যাব পিছু 
চিরকাল মনে রাখিবে এমন কিছু, 
মূঢ়তা কর! তা নিয়ে মিথ্যে ভেবে | 
ধুলোর খাজনা শোধ করে নেবে ধুলো 
চুকে গিয়ে তবু বাকি রবে যতগুলো। 
AAS যাদের তারাই তা খুঁজে নেবে | 
-_অবঞজ্জিত । নবজাতক 
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বিহার ও রবীন্দ্রনাথ 
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রবীন্দ্রনাথের কথা Natal তিনি যদি “ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষুন্ধ অতীত 
যুগের স্পর্শলাভ* করতে উত্তর ভারত Al উত্তর প্রদেশে গিয়ে থাকেন তবে 
বিহারে তিনি গিয়েছেন মূলত ন্বাস্থ্যোক্ধার ও বিশ্রামের জন্য । বিহারের বিভিন্ন 
জায়গা রবীন্দ্রনাথকে বারবার টেনেছে। 

বিহারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় তার এগারো বছর বয়সে | 
পিত! দেবেঙ্গনাথের ace তিনি হিমালয়ে গিয়েছিলেন ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বিহারের 
সাহেবগঞ্জ, দানাপুর ইত্যাদি জায়গায় বিশ্রাম করতে করতে । সেবারের ভ্রমণ- 
স্বৃতিতে বিহারের এ ছুই জায়গার নাম মাত্রই স্থান পেয়েছে য! তিনি “জীবনস্থতি; 
গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন | এরপর ১০৮১ খৃষ্টাব্দে মুসৌরি যাওয়ার পথ্েও রবীন্দ্র- 
নাথকে বিহার দিয়েই যেতে হয়েছিল কিন্তু বিহার তখনও Sta মনে বিশেষ 
রেখাপাত করে নি। 

চবিবশ বছর বয়সে, ১৮৮ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ এলেন হাজারিবাগে । এবারই 
হল বিহারের সঙ্গে তার প্রথম সম্যক পরিচয় । claw সত্যেজ্জনাথের TaN 
ইন্দির দেবী যে কনভেপ্টে পড়তেন সেখানকার এক Ata, Sister Aloysia কে 
হাজারিবাগ কনভেণ্টে বদলি কর! হয়েছিল । ইন্দিরা দেবী তার প্রিয় শিক্ষয়িত্রীর 
সঙ্গে দেখা করতে হাজারিবাগ যেতে চেয়ে তার ‘রবিকা’র কাছে আবদার 
জানালে ইস্টারের ছুটিতে ভ্রাতুষ্পুত্র স্রেন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী ও আর একজন 
ভদ্রলোককে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দিন দশেকের জন্য হাজারিবাগ গেলেন । Bra 
দেবী ‘রবান্দ্রস্বতি’ গ্রন্থে লিখেছেন__“ছ দিন মাত্র বোধ হয় সেখানে ছিলুম 1” 
এই হশজারিবাগ ভ্রমণকথা পরে ‘বালক’ পত্রিকায় ‘দশদিনের ছুটি, নামে 
প্রকাশিত হয় | 

হাজারিবাগ যাওয়ার জন্য হাওড়া থেকে রাতে ট্রেনে চাপলেন সকলে । 
তারপর রাত চারটের .সময় মধুপুর স্টেশনে গাড়ি বদল করে সকাল ছ'টার 
সময় গিরিভি পৌছালেন তারা । এরপর আর রেলগাড়ি নেই, যেতে হল ডাক- 
গাড়িতে । ডাকগাড়ি হল চারটে চাকার ওপর একটা খাঁচা, মানুষ টানা । 
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গিরিভির ভাকবাংলোয় নাহার সেরে সকলে রওন! হলেন হাজারিবাগের 
পথে। পরদিন বেল তিনটায় তারা হাজারিবাগ ডাকবাংলোয় পৌছালেন | 

মধুপুর থেকে গিরিভির পথের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-_ “চারিদিক 
বড়ো শুষ্ক দেখাইতেছে । পাতলা লম্বা শুকনে! সাদ ঘাসগুলেো। কেমন যেন 
পাকা চুলের মতো ।” (ছোটনাগপুর”। রচনাবলী শতবাধিকী সং, ১৪ 
খণ্ড )। গিরিভি থেকে হাজারিবাগের পথও অনেকটা একই রকম- “শুক্ষ 
শূন্য স্থবিস্তৃত প্রাস্তরের মধ্যে সাপের মতো আকিয়া-বাকিয়] ছায়াহীন, Wy 
পথ রৌদ্র শুইয়া আছে | একবার কষ্টে-স্থষ্টে টানিয়া ঠেলিয়া গাড়ি চড়াও 
রাস্তার উপর তুলিতেছে, একবার গাড়ি গড়, গড়, করিয়া দ্রুতবেগে ঢালু রাস্তায় 
নামিয়া যাইতেছে ॥। ক্রমে চলিতে চলিতে আশে পাশে পাহাড় দেখা দিতে 
লাগিল । লম্বা লম্বা সরু সরু শালগাছ। উইয়ের টিবি ।-**এই পাহাড়গুলাকে 
দেখিলে মনে হয়, যেন ইহারা HV তীরে বিদ্ধ, যেন Sliema শরশয্যা 1” এরপর 
পাওয়া গেল বন--গাছে গাছে লতা, ভূমি নানাবিধ গুলে আচ্ছন্ন । বনের 
মাথার উপর দিয়! দূর পাহাড়ের নীল শিখর দেখা যাইতেছে । মস্ত মস্ত 
পাথর |” | 

প্রায় একশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের দেখ! হাজারিবাগ ছিল পরিক্ষার | 
“শাহরিক ভাব বড়ো নাই । গলি খুঁজি, আবর্জনা, ara, ঘেষাখেষি, গোলমাল, 
গাঁড়ি-ঘোড়া, ধুলো কাদা, মাছি মশা, এ সকলের প্রাদুর্ভাব Acyl নাই | মাঠ 
পাহাড় গাছপালার মধ্যে শহরটি তকৃতকৃ করিতেছে ।” পলোকজনেরা কেউ 
ছাতা মাথায় দিয়া, কেউ কাধে মোট লইয়া, কেউ দু-একটা! গোরু ভাড়াইক্সা, 
CHG একটা ছোটো টাট্ট,র উপর চড়িয়া রাশ্ত। দিয় অতি ধীরে-স্স্থে চলিতেছে; 
কোলাহল নাই, ব্যস্ততা নাই, মুখে ভাবনার চিহ্ন নাই । দেখিলে মনে হয়, 
এখানকার মানবজীবন SS এক্িনের মতো হাসফাস করিয়! অথবা গুকুভারাক্রাত্ত 
গোকুরগাড়ির চাকার মতে! আর্তনাদ করিতে করিতে চলিতেছে না।-*-এখানকার 
আদ্বালতও তেমন কঠোরযৃতি ay) ভিতরে যখন উকিলে উকিলে শামলাক় 
শামলায় লড়াই বাধিয়াছে, তখন বাহিরের অশখগাছ হইতে ছুই পাপিয়ার 
অবিশ্রাম উত্তর-প্রতুযুত্তর চলিতেছে ।” 

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দেই রবীজ্জনাথ আবার এলেন বিহারে । এবারের গন্তব্যস্থল 
ছিল দেওঘর । রাজনারায়ণ ay তার শেষ জীবন crews কাটান | সম্ভবত 
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১২৯২ সালের শুরুতে, দু-এক সংখ্য! ‘বালক’? পত্রিকা বের হবার পর রবীন্দ্রনাথ 
ছ-একদিনের জন্য তেওখরে রাজনারায়ণ বস্থকে দেখতে Atal কলকাত। 
ফেরার সময় রাতের গাড়িতে ভিড় ছিল, চোখের ওপর আলে! পড়ছিল তাই 
রবীন্দ্রনাথের ভালে। করে ঘুম হচ্ছিল ali তিনি তাই কি করেন, ‘বালক’ 
পত্রিকার জন্য নতুন কিছু লেখার foal করতে লাগলেন | এসব ভাবতে 
ভাবতে কখন ঘুম এসে গেল Sta তিনি স্বপ্ন দেখলেন কোনে! এক মন্দিরের 
সিড়ির উপর বলির রক্তের চিহ্ন দেখে একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার 
সঙ্গে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করছে-_বাবা, একি! ac রক্ত! বালিকার 
এই কাতিরতায় তার বাবা অন্তরে ব্যথিত হয়ে কোনো রকমে প্রশ্নটাকে চাপা 
দিতে চেষ্টা করল । এই স্বপ্নে পাওয়া গল্পর সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ- 
মাণিক্যের পুরাবুত্ত মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথ “রাজধি” গল্প ( উপন্যাস ) লিখলেন মাসে 
মাসে ‘বালক’ পত্রিকায় | (গ্রস্থপরিচয্ | রচনাবলী, বিশ্বভারতী সং, ২য় খণ্ড )। 

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কয়েকবার মধুপুর দিয়ে যাতায়াত করার ফলেই সম্ভবত পৌষ, 
১৮৮৫ সালে লেখা ‘রোগীর বন্ধু” হাস্তকৌতুকটিতে মধুপুর স্টেশনের নাম 
এপেচছ্ে। 

আট বছর পর, ১৮৯৩ খৃষ্টানদের আগস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথ বিহারের সাওতাল 
পরগণার কার্ধাটার শহরে এলেন বিশ্রামের জন্য | কার্খাটার পশ্চিম বাংলার 
সীমান্তে বিহারে অবস্থিত । কার্ধাটারে রবীন্দ্রনাথ দিন পনেরো ছিলেন | 
সেপ্টেম্বরের ছিতীয় সপ্তাহে ফিরে আসেন তিনি | 

কার্মাটার থেকে 2 সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে 
একটি চিঠিতে লেখেন-__-“গোলাপ ফুলে বাগান একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে । 
একট! শিরীষ ফুলের গাছ আগাগোড়া ফুলে ভরে আছে, গন্ধে SAGA করছে | 
শিরীষ ফুল যেমন চমৎকার দেখতে তেমনি সুন্দর গন্ধ ।*-টেবিলে আমার 
সামনে গুটিকতক ফুল জড়ো হয়ে আছে, একেবারে যেন নরম মিষ্টি আদরের 
মতো, চোখের ঘুমের মতো1-"-শিরীষ ফুল কালিদ্াসের প্রিয় ফুল ছিল | 
কালিদ্বাসের বইয়ে শিরীষ ফুল পসৌকুমার্ষের তুলনাস্থল ।” ( ছিন্নপত্রাবলী | 
পত্র ১১২ )। 

কার্মাটারে সে সময় ঝাড়-বৃষ্টি শুরু হয় হঠাৎ। প্রমথ চৌধুরীকে কার্ধাটার 
থেকে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখছেন-_-"বিশ্রী ঝড় বৃষ্টি বাদ্লার প্রাদুর্ভাব 
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হয়েচে ।” ( চিঠিপত্র «| পত্ৰ ১৩) এ চিঠিতেই তিনি লেখেন যে সেখানে আরও 
পাচ-ছ দিন থাকবেন। 

ঝড়-বাদল বরাবর তার কবি-মনকে দোলা দিয়েছে। পাগলা হাওয়ার 
বাদল দিনে তার মন জেগে ওঠে একথা তিনি আমাদের শুনিয়েছেন । বধাৰতু 
প্রসঙ্গে বলেছেন ওটা কবির খতু। বাদলার কর্মহীন বেলায় মানুষের হাদয়বধূ 
যে কোথায় বের হয়ে পড়ে, তাকে ধরে রাখা দায় । তিনি বলেছেন যে 
মাহ্ষের মন বাদলায় অভিসারে বেরোয় | তবে কার্মাটারের ঝড়-বাদল তার 
বিশ্রী লাগল কেন? কার্মাটার থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা পূর্বোক্ত চিঠিতে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন_-"তুই আমাকে পূর্বের একট! চিঠিতে জিজ্ঞাস! করেছিস 
মানুষের সঙ্গ কেন আমার ভালো লাগে না । একটা কারণ এই বলতে পারি, 
মন যখন fowl করে কিম্বা ভাব অচ্ভব করে তখন কিছুতে তার কোনো 
ব্যাঘাত করলে মনের সেই ভিতরে বাধাপ্রাপ্ত fawa coer ভারী শ্রাস্তি 
উপস্থিত হয়__মাহুষের প্রতি মনোযোগ এবং আপনার ভাবা এই দুটো কাজই 
এক সঙ্গে করার চেষ্টা করতে গিয়ে মনটা যেন তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে ।” 
কার্মাটারে কোনো মানুষের সঙ্গ কি রবীন্দ্রনাথের মন তিতিবিরক্ত করে 
তুলেছিল? হবেও al অথব। ছুটি প্রসঙ্গ হয়তো সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, একের সঙ্গে 
অন্যের কোনো যোগ নেই । 

এরপর wit পনেরে! বছর রবীন্দ্রনাথ বিহারে আসেন নি। মাঝে Aes 
গাজিপুর, এলাহাবাদ ইত্যাদি জায়গায় যাতায়াতের সময় তাকে বিহার হয়ে 
যেতে হয়েছে। তা ays বিহারের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় এবং বন্ধু ও 
আত্মীয় স্বজনের নান! অভিজ্ঞত!| তার কল্পনাকে নাড়া দিয়েছিল । তারই কিছু 
পরিচয় পায়! যায় তার “রাজটীকা” গল্পে | এ গল্পের অন্যতম চরিত্র লাবণ্য- 
লেখার স্বামী নীলরতন বক্সারে ste করতেন । যদিও বক্মারে রবীন্দ্রনাথ 
কখনও গিয়েছিলেন কিন! জানা! নেই, কিন্ত ‘রাজটীক!’ গল্পের পাত্রপাত্মীদের 
স্বাস্থ্যে ও মনে বিহারের জলহাওয়ার প্রভাবের নিখুত বর্ণনা আছে।. লাবণ্য- 
লেখার বর্ণনা তিনি এইভাবে দিয়েছেন-_*লাবণ্যলেখ! পশ্চিম প্রদেশের 
নবশীতাগমসস্তৃত স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের অরুণে পাওুরে পূর্ণ ayo হইয়া নির্মল 
শরৎকালের নির্জন-নদীকৃল-লালিতা৷ অস্রান-প্রফুল্লা কাশবনশ্রীর মতো হান্তে ও 
হিলোলে ঝল্মল্‌ করিতেছিল।” এ গল্পে আরও আছে যে তাদের বাগানের 
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সম্মুখ দিয়ে গা! বয়ে যেত এবং “মনের আনন্দে এবং পশ্চিমের হাঁওয়াক্স 
নবেন্দুর €(লাবণ্যর ভগ্ীপতি ) অজীণ রোগ দূর eee গেল ।” ( রাজটীকা, 
রচন।_ আশ্বিন, ১৩৯৫/১৮৯৮ ) 

চল্লিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ এলেন বিহারে । বড় মেয়ে বেল! at 
মাধুরীলতার বিয়ে হয়েছিল ২৮শে জ্যেষ্ঠ ১৩০৮ শরৎকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে | 
শরৎকুমার বিহারের মজঃফরপুরে ওকালতি করতেন । বিয়ের মাসখানেক পর, 
SAA শেষে রবীন্দ্রনাথ কন্যাকে AMI পৌছতে আসেন | 

মজঃফরপুর আসার আগে স্ত্রী সবণালিনী ‘দেবী সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে Sta 
বেশস্ষার পারিপাট্য রক্ষার বিষয়ে কিছু বলে দিয়েছিলেন | £ফরপুর থেকে 
রবীন্দ্রনাথ ম্বণালিনী দেবীকে চিঠিতে লিখলেন (জুলাই, ১৯০১ )—“corata 
মেয়েকে জিজ্ঞাসা কোরে! জামাইবাড়ি এসে আমি কি রকম সাজ সজ্জায় 
মনোযোগ করেছি । ঢাকাই ধুতি চাদর ছাড়া আর কথ নেই । এখানকার 
লোকেরা জানে আমি শরতের শ্বশুর, বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, ব্রাহ্মসযাজের 
কর্তৃপক্ষ, জগছিখ্যাত মাননীয় শ্রন্ধাম্পর্দ রবি ঠাকুর, আমার cereal দেখে 
তাঁদের চক্ষুস্থির হয়ে গেছে । রোজ সন্ধ্যাবেলায় দলে দলে বাঙালিরা এই 
অদ্ভুত কৌতুক দেখবার জন্য সমাগত হচ্চে_। তোমার কথা৷ শুনে আমার এই 
দুৰ্গতি হুল ।” (চিঠিপত্র ১। পত্র ৩১) বল] বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের কাছে যে 
স্থানীয় জনসমাগম হত সে ভার বেশভ্ষার কৌতুক দেখবার জন্য নয়, 
সাহিত্যিক-কবির সঙ্গে আলাপ করবার আগ্রহে | 

মজংফরপুরে সে সময়ে লাহিত্যোত্সাহী স্থানীয় বাঙালীদের একটি সাহিত্য 
লমিতি ছিল । Sta, ১৩*৮ এর প্প্রবাসী'তে “বঙ্গের বাহিরে বঙ্গ সাহিত্য” BS 
এর উল্লেখ আছে | এই সাহিত্যসমিতি মুখান্দী সেমিনারী নামে মজঃফরপুরের 
এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১লা শ্রাবণ ১৩৮ সালে এক জনসভায় রবীন্দ্রনাথকে 
mies করে । স্থানীয় বিশিষ্ট বাঙালীদের স্বাক্ষরিত একটি দীর্ঘ মানপত্রও 
তাকে দেওয়া হয়। প্রভাতকুমারের মতে এটিই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম মানপত্র | 
এ মানপত্রে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অসামান্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । মনে 
রাখা দরকার তখনও পর্ষস্ত রবীন্দ্রনাথের গ্রস্থতালিকায় শেষতম সংযোজন 
‘নৈবেষ্য’ | 

প্রথম রবীন্গ-সব্ব্ধনাকারীর ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে সঙ্গত কারণেই 


রবীন্দ্রভাবন!-_৭> 




















yer Ee 
৮৯, 


মজঃফরপুরবাসীরা1 গৌরব বোধ করে থাকেন। দ্বিতীয় আর একটি বৃহত্তর 
সম্বর্ধনাসভার আয়োজন করার গৌরবও তাদেরই প্রাপ্য । সেও এইবারই | 
রবীন্দ্রনাথ মজঃফরপুরে আসার কয়েকদিন পরই তাকে সেখানকার টাউন হলে 
স্থানীয় বাঙালী-অবাঙালী নিবিশেষে সকলের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয় I 
শহরের বিশিষ্ট নাগরিক দোয়ারকানাথ সেই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন ৷ মুখাজা 
সেমিনারীর সভায় দেওয়া মানপত্রের এক স্বাক্ষরকারী রমেশচন্দ্র রায়ের পুত্র 
শৈলেজাচজ্দ্র রায় “মজঃফরপুরের বাঙালীর ইতিকথা” রচনায় দোয়ারকানাথের 
ভাষণ থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধত করেছেন । দোয়ারকানাথ সেদিন বলেছিলেন-__ 
“A Poet does not belong to any particular country, he beiongs 
to every country. একজন কবি কোনো বিশেষ দেশের নন, প্রত্যেক 
দেশেরই তিনি কবি । জানা যায় সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দেওয়া ছাড়াও 
‘af ভুবনমনোমোহিনী” এবং “বন্দেমাতরম” গান ছুটি গেয়েছিলেন | 
(মজঃফরপুরে রবীন্দ্রনাথের প্রথম আগমন” রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন, ১৯৭৬-এ 
পঠিত মঞ্জুলী ঘোষের প্রবন্ধ )। প্রভাতকুমার উল্লেখ করেছেন যে এই সময়েই 
“মুক্তির উপায়” গল্পের হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই প্রথম রবীন্দ্ররচনার 
অনুবাদ প্রকাশিত হল। 

দু বছর পর অর্থাৎ ১৯*৩ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বারের জন্য হাজারিবাগ 
এলেন । আঠারো বছর আগে প্রথমবার এসেছিলেন Sra দেবীকে নিয়ে | 
এবার এলেন AVE কন্যা রেণুকাকে নিয়ে, সঙ্গে এলেন ছোট Fal মীরা ও পুত্র 
শমী এবং শ্যালক নগেন্দ্রনাথ ও atest দেবী। রেণুকার agi ক্রমশই 
বাড়ছিল বলে ডাক্তাররা stem বদলের পরামর্শ দেন । ইন্দিরা দেবী লিখেছেন 
যে নাটোরের মহারাজা এর আগে রেণুকাকে নিয়ে যান মধুপুরে । সেখানে 
রেণুকার (রাণী) বেশ উপকার হয়েছিল | ( রবীন্দ্র স্বতি, পৃঃ ৫৮ )। এবার 
ট্রেনে মধুপুরে গাড়ি বদল করে গিরিডি এসে তারপর পুসপুসে রবীন্দ্রনাথ 
হাঁজারিবাগ পৌছলেন ফাস্ধনের শেষের দিকে (১৩৯৯ )। থাকলেন কালী ক্ষ 
ঠাকুরের বাগানবাড়িতে | 

হাজারিবাগ আসার পথে মধুপুর স্টেশনে রবীন্দ্রনাথের কিছু জিনিস cata 
যায়। ৩০মে ১৯৯৩ তারিখে প্রিয়নাথ সেনকে একটি চিঠিতে লেখেন-_ 
“আমার ঝড় তুফানের মধ্যে তোমার বইখানি মারা গেছে । যখন রেণুকা ও 
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দলবল নিয়ে হাজারিবাগের পথে চলেছিলাম তখনই বোধ হচ্ছে মধুপুর স্টেশনের 
ভোজনাগারে বা স্রানাগারে কিন্বা আর কোথাও সেখানি হারিয়েছে ।” 
( চিঠিপত্র ৮। পত্র ১৭৩ ) | 

স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য এলেও হাজারিবাগে এসে তেমন লাভ হল না! । এখানে 
পৌছনোর কয়েকদিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যেরা ইনক্লয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন | 
১৯শে চৈত্র ১৩০৯ তারিখে দীনেশচন্দ্র সেনকে হাঁজারিবাগ থেকে তিনি 
craa—“atfy এখানে আসিয়া wt হইয়া পড়িয়াছি। এখন এখানে 
ইনফ্রয়েলার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে একে একে আমাদের সকলকেই শয্যাশায়ী 
করিয়াছে । এ রোগটার দোষ এই যে উহার লঙ্কাকাণ্ডের অপেক্ষা উত্তর 
কাগুই বেশি farted) কাশি ছুর্বলতা অরুচি মন্দাগ্নি প্রভৃতি উপসর্গ কিছুতেই 
দখল ছাড়িতে চায় নাঁ।” (চিঠিপত্র ১০। পত্র ১৩)। 

হাজারিবাগে মাসখানেকে রেণুকার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি না হওয়ায় 
ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে কন্যা মীরা ও পুত্র শমীন্দ্রকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
কলকাতায় ফিরলেন। শেষে ডাক্তারদের পরামর্শ seat রেণুকাকে 
আলমোড়াকস নিয়ে যাওয়া fea করলেন । ১৬ বেশাখ (১৩১) হাজারিবাগ 
ফিরে এসে বৈশাখের শেষ দিকে আলমোড়ার উদ্দেশে রওনা হলেন । এবারও 
গিরিডির ডাক বাংলোয় উঠলেন । এখানে তাদের তিন দিন থাকতে হল 
রিজার্ভেসনের জন্য । শেষে রিজার্ভ গাড়ি পাওয়া গেল বটে কিন্ত তা মেল 
ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা গেল না। 
শারীরিক ও মানসিক এই অস্থির অবস্থার মধ্যেও এবারে হাজারিবাগে 
অবস্থান সাহিত্যরচনার দিক দিয়ে একেবারে ব্যর্থ হয় নি। এখানে রবীন্দ্র- 
নাথ পাঁচটি কবিতা লেখেন । পাঁচটিই চৈত্র মাসে লিখিত । চারটি কবিতা 
লেখার তারিখ জান! যাচ্ছে--১০১ ১১ ও ১২ চৈত্র (১৩০৯)। কবিতাগুলি 
‘Gent কাব্যগ্রঙ্থে (3, ১১, ৩৫, ৩৬ ও Be নম্বর কবিতা) সংকলিত | 
বিষাদের কোনে। ছায়া নেই তাতে | 

এক বছর পর বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ বড় মেয়ে বেলার কাছে 

জঃফরপুর এলেন € এপ্রিল ১৯০৪ )। রবীন্দ্রনাথের শরীর তখন ভালে যাচ্ছিল 

না, মাঝে মাঝে জ্বর হচ্ছিল । মজঃফরপুরে এসে কিন্তু তিনি ভালে। আছেন | 
প্রিয়নাঁথ সেনকে ২৮ এপ্রিল (১৯০৪) তারিখে মজঃফরপুর থেকে তিনি 
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লিখলেন--“এখানে আসিয়া ভাল আছি। তাহার একটা কারণ কুড়েমি-_ আর 
একটা wR আয়ুর্বেদ ।৮*-"& চিঠিতেই আরও লিখলেন-_ “বেলা এবং ছেলের! 
ভালই আছে। গরম পড়িয়াছে__তা৷ পড়ুক । আম লিচুর প্রত্যাশায় আছি 
এখনো! বিলম্ব আছে। যথাসময়ে এখনো বৃষ্টি না হওয়ায় লিচুর সম্বন্ধে সন্দেহ 
রহিয়াছে, দরিদ্রের মনোরথের মত তাহারা প্রত্যহই ধূলাতেই লীয়স্তে ।” 
(চিঠিপত্র ৮ | পত্র ১৭৭) 

উপরোক্ত চিঠিতে দেখা যাচ্ছে যে “কুঁড়েমি’কে রবীন্দ্রনাথ ভালে! থাকার 
একট] কারণ হিসেবে মনে করেছেন । আসলে Sta শরীর তখন বিশ্রাম 
চাইছিল । ভালে! লাগছিল কুড়েমি করবার স্থযোগ পেয়ে। মজ:ফরপুর 
Teal হওয়ার আগের দিন তিনি প্রিয়নাথ সেনকে একটি চিঠিতে লেখেন-_ 
“Idle days in Patagonia যদি পড়ে থাক আমাকে পাঠিয়ো, আমি ওটা 
আমার Idle days in Muzaffarpur-4q জন্যে সংগ্রহ করে এনেছিলুম-_ 
যদি এ জাতের আর কোনো বই থাকে প্রবাসের জন্যে আমাকে পাঠাতে পার ?” 
(চিঠিপত্র ৮ 1 পত্ৰ ১৭৬ ) 

মজঃফরপুর থেকে ররীন্দ্রনাথ কয়েকদিনের জন্য কাশী যান ভাগ্নে সত্যপ্রসাদের 
মেয়ে শান্তার বিয়ে উপলক্ষ্যে । সেখান থেকে মজঃফরপুর ফিরে এসে দীনেশচস্দ্র 
সেনকে ২৯ বৈশাখ ১৩১১ (মে ১৯০৪) তারিখে তিনি লেখেন__“মধ্যে কাশী 
ভ্রমণ করিতে গিয়া ভাল করি নাই--শরীরটা আবার ক্লাস্ত হইয়া পড়িয়াছে |” 
(চিঠিপত্র se | পত্র ২৫) 

বিশ্রাম রবীন্দ্রনাথকে বরাবরই লিখতে সাহায্য করেছে । মজ:ফরপুরে 
এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। মজঃফরপুর থেকে দীনেশচন্দ্র সেনকে ১৬ 
বৈশাখ ১৩১১ একটি চিঠিতে তিনি লেখেন__চুপচাপ করিয়া কেদার! হেলান্‌ 
দিয়া পড়িয়া আছি-_অল্পম্বল্প লিখিতেছি--- ॥ আমি “বঙ্গবিভাগ" লইয়া বঙ্গ- 
দর্শনে একটা সাময়িক প্রসঙ্গ লিখিয়াছি।” (পত্র ২৩) অপর একটি চিঠিতে 
২১ বৈশাখে দীনেশচন্দ্রকেই লেখেন-_"আমি যুনিভাপিটি বিল লইয়া! আযষাঢ়ের 
সাময়িক প্রসঙ্গ লিখিয়াছি এবং আষাঢের নৌকাডুবিও আজ শেষ করা গেল |” 
(পত্ৰ ২৪ ) ২৯শে বৈশাখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখলেন 
"Sate মাসের নৌকাডুবি এবং সাময়িক প্রসঙ্গ পূর্বেই পাঠাইয়াছি। আজ 
প্রার্থনা বলিয়া! একটি প্রবন্ধ পাঠানো গেল i” (চিঠিপত্র ১*। পত্র ২৫) 
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শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের fowl রবীন্দ্রনাথের মন জুড়ে ছিল মজঃফরপুরে ও | 
বিদ্যালয় চালনা বিষয়ে উপদেশ ও নির্দেশ দিচ্ছিলেন মোহিতচন্দ্র সেনকে 
লেখা চিঠিতে 1 বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইংরাজি শিক্ষার পদ্ধতি বিষয়ে ইংরাজি 
সোপান’ পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ .করলেন তিনি এই মজঃফরপুরে । এখান 
থেকে “ইংরাজি সোপান’-এর কপি মোহিত সেনকে কলকাতায় পাঠালেন 
revise করে যথেষ্ট উর্দাহরণযুক্ত করে দেওয়ার জন্য | প্রসঙ্গত বল। যায় যে 
ব্রজেন্দনাথ শীলের এই ইংরাজি শিক্ষার পদ্ধতি অত্যন্ত পছন্দ হয়। তিনি 
রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লেখেন_-*আমি যতদূর জানি, এইরূপ পুস্তক 
বাংলায় এই প্রথম মুদ্রিত হইল । ইহার প্রণালী অত্যন্ত স্থসংগত-__ ০1০, 
Ollendrof ও Saner প্রভৃতি ভাষাশিক্ষাপুশ্তক প্রণেতাগণ এই প্রণালী 
rege পরিমাণে অবলম্বন করিয়াই কৃতকার্য হইয়াছেন। আপনার উদ্ভাবনী 
শক্তির নিকট বঙ্গদেশ চিরঞখণী ; এই ইংরাজি শিক্ষা বিষয়েও আপনি পথ- 
প্রদর্শকের কার্য করিয়াছেন । ( রবীক্্রচনাবলী, অচলিত-২, পুঃ ৩০৭, 
জীবনী--২য়, পৃঃ ১২২) জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে 
আসেন | 

পরের মাসেই ( আষাঢ় ) রবীন্দ্রনাথ আবার মেয়ের কাছে মজঃফরপুরে 
আসেন | প্রিয়নাথ সেনকে এখান থেকে তিনি লেখেন-__“এখানে আসিয়! 
একটু স্থির হইয়া! শ্রাবণ সংখ্যার নৌকাডুবি কাল € ১৩ আষাঢ়, ১৩১১ ) লিখিয়। 
ফেলিতে পারিয়াছি।” এবার ‘পাগল’ প্রবন্ধটিও লেখেন । তাছাড়া “কী 
wa বাজে আমার প্রাণে’ ও তুমি যে আমারে ote আমি সে জানি” এই ছুটি 
গান ২৩শে আষাটে এখানেই রচনা করেন | প্রভাতকুমারের মতে “স্বদেশী সমাজ’ 
ও ‘আত্মপরিচয়’ প্রবন্ধ দুটিও মজঃফরপুরে লেখা | 

রবীন্দ্রনাথ ‘পাগল’ প্রবন্ধটিতে যা;ঃলিখলেন তার প্রেরণ! মজঃফরপুরের পরিবেশ 
এবং Sta মনের স্থিতিশীল অবস্থা থেকে পাওয়া । এ প্রবন্ধে তিনি লিখলেন 
যে এক একটা বিশেষ দিন লাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রের মতো এসে উপস্থিত 
হয় । প্রতিদিনের সঙ্গে তার কোনে! মিল হয় না। দিনে মুহুর্তের মধ্যে 
এতর্দিনকার সমস্ত খেই হারিয়ে যায়__তখন বাধা কাজের পক্ষে বড়োই মুশকিল 
্টে। রবীন্দ্রনাথ এই দিনকে ‘বড়োদিন’ বললেন । তিনি লিখলেন-__ 
“পশ্চিমের একটি ছোটে! শহর । সম্মুখে বড়ে। রাস্তার পরপ্রাস্তে খোড়ো 





চালগুলার উপরে পাচ-ছয়ট! তালগাছ বোবার ইঙ্ষিতের মতো আকাশে 
উঠিয়াছে এবং পোড়ো বাড়ির ধারে প্রাচীন তেতুল গাছ তাহার লঘুচিক্কন 
ঘন পল্লবভার সবুজ মেঘের মতো স্তপে Boy স্ফীত করিয়। রহিয়াছে | চালশৃন্য 
ভাঙা ভিটার উপরে ছাগ-ছানা চরিতেছে। পশ্চাতে মধ্যাহ্ু-আকাশের 
দিগন্তরেখ। পর্যন্ত বনশ্রেণীর wigs । আজ এই শহরটির মাথার উপর হইতে 
বর্ষ হঠাৎ তাহার কালো অবগুঠন একেবারে অপসারিত sien দিয়াছে ।” 
এই দিনটিকে রবীন্দ্রনাথের সেই দুর্লভ “বড়োর্দিন বলে মনে হয়েছে । তার 
মতে এই বড়োদ্দিন হল অনিয়মের দিন, কাজ নষ্ট করবার দিন, পাগলামির 
দিন। WEA মধ্যে দেবতার পাগলামি লেগেই আছেঃ আমরা ক্ষণে ক্ষণে 
তার পরিচয় পাই মাত্র। যখন পরিচয় পাই তখনই রূপের মধ্যে অপরূপ, 
বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাজে জেগে ওঠে । ”"আজিকার এই 
মেঘোন্সুক্ত আলোকের মধ্যে আমার কাছে সেই অপরূপের Gio জাগিয়াছে । 
সম্মুখের এ রাস্তা, এ খোড়োচাল দেওয়া মুদির দোকান, এ ভাঙ। ভিটা, এ সরু 
গলি, এ গাছপালাগুলিকে প্রতিদিনের পরিচয়ের মধ্যে অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়! 
দেখিয়াছিলাম---আজ হঠাৎ তুচ্ছতা একেবারে চলিয়া গেছে ।” (পাগল I 
রচনাবলী শতবাধিকী, ১৪ খণ্ড )। 

বিশ্রামের তাগিদে মাস তিনেকের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ আবার বিহারে এলেন | 
এবার গিরিডি । এখানে আসার আগে দীনেশচন্দ্র সেনকে এক পত্রে তিনি 
লেখেন__আমার শরীর wae, আগামী রবিবারে সকালে গিরিধি রওনা! 
হইব ।” ( চিঠিপত্র ১*। পত্র ২৭।)। 

শান্তিনিকেতনের “কর্ম ও চিস্তাভার সহা করিতে ন! পারিয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র 
রথীজ্্নাথ, কনিষ্ঠ! কন্যা! মীর! দেবী ও কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
গিরিভি রওনা হলেন ১৪ই আগস্ট ১৯৯৪ (oe শ্রাবণ, ১৩১১)। এর আগে 
দুবার হাজারিবাগ যাওয়ার পথে তিনি গিরিভি হয়ে যাতায়াত করেছিলেন | 
এবার ste মাসটা পুরো এমন কি আশ্বিনেরও অর্ধেকের বেশি তিনি 
গিরিভিতে থাকলেন | 

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কর্ম ও চিন্তার ভার থেকে সাময়িক মুক্তির জন্য 
গিরিভি এলেও মনের মধ্যে বিদ্যালয়ের ভাবনাই ঘুরছে | ভাবছেন শাস্তি- 
নিকেতনে workshop স্থাপন করবেন, ওভারশিয়র পাওয়া গেলে ছেলেদের 
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ব্যবহারিক গ’ণত শেখাবেন fafate থেকে আশ্বিনের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ 
যে হঠাৎ কলকাতায় চলে আসেন তাও বিদ্যালয়ের নানা অশান্তির খবরে 
বিচলিত হয়ে | 

রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তখন গিরিভিতে প্র্যাণ্ড কর্ড রেলপথের 
জন্য ate এ্যাকুইজিসন অফিসার ছিলেন। তিনি ও গিরিডভির অভ্রব্যবসায়ী 
মনোরঞ্জন গুহঠাকুরত! প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন । 
নানা গভীর বিষয়ে আলোচনা হত দুজনের সঙ্গে । (€(পিতৃস্তি । পৃঃ ২৭৫ ) 
ত্রিপুরার রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর মাণিক্য ও রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি 
যতীক্দ্রনাথ ay এই সময় গিরিভিতে বেড়াতে আসেন । তাদের সঙ্গে শাস্তি- 
নিকেতন বিদ্যালয় বিষয়ে নানা আলোচনা হত । (বিশ্বভারতী পন্ত্রিকা। চৈত্র, 
১৩৪৯ ) 

এবার গিরিভি থাকাকালে রবীন্দ্রনাথের লেখনী বিশেষ সচল ছিল না। 
দীনেশচন্দ্র সেনকে ১১ Siw, ১৩১১ (আগস্ট, sees) তারিখে এক পত্রে 
লিখলেন_-“আজ দেউক্কর মহাশয়ের বৈছ্যত তাড়নায় শিবাজি উৎসব সম্বন্ধে 
একটা কবিতা লিখিয়! পাঠাইলাম ।--এখানে আসিয়া অবধি রচনাকার্ধয যে 
বিশেষ অগ্রসর হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। এখানে আমার কল্পনাশক্তি 
aye আছে 1” (চিঠিপত্র ১০ | পত্র ২৯)। 

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে যে শিবাজি উৎসব প্রবণ্তিত হয় তেমনটা বাংলাদেশে 
প্রবর্তনের জন্য সখারাম গণেশ দেউস্কর ‘শিবাজির দীক্ষা” নামে একখানি পুম্তিকা 
লেখেন । রবীন্দ্রনাথ সখারাম দেউস্করের অনুরোধে ‘শিবাজি উৎসব’ কবিতাটি 
লিখে পাঠান এ afesta ভূমিকা হিসেবে । কবিতাটি ১৩১১ সালের আশ্বিন 
মাসে ‘ভারতী’ ও '‘বঙ্গদশন’ উভয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি 
‘সঞ্চয়িতা’য় ASS ক্ত হলেও রবীন্দ্রনাথ পরে এটি পরিত্যাগ করেন এবং কোনো 
রচনাবলীতে তা স্থান পায় fa Pati উংসব আন্দোলন হিন্দু জাতীয়তাবোধ 
থেকে উদ্ভূত । স্থতরাং শিবাজি সম্বন্ধে গৌরববোধ মুসলমানদের হওয়ার 
কথা নয়। এই কারণে আধুনিক ভারতের স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে, 
শিবাজিকে গ্রহণ করা সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের fant জন্মে । 
প্রভাতকুমারের মতে বোধহয় মেইজন্যেই, “শিবাজি উৎসব’ কবিতাটির দুর্বলতা 
কোনখানে তা আবিষ্কার করে, রবীন্দ্রনাথ তার কাব্যগ্রন্থে স্থান দেন নি। 
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গিরিভিতে “বঙ্গদর্শন, পত্রিকার তাগিদে রবীন্দ্রনাথ ‘নৌকাডুবি’ উপন্যাস 
লেখ চালিয়ে যাচ্ছিলেন । দীনেশচন্দ্র সেনকে ২* STH, ১৩১১ ( সেপ্টেম্বর 
১৯০৪) তিনি লেখেন “এবারে “নৌকাডুবি” লেখা শেষ না করিয়া জল গ্রহণ 
করিব না। আশ্বিন ও কাত্তিক মাসের লেখা শৈলেশের কাছে পাঠাইয়াছি | 
অভ্রাণেরটাঁতে হাত দিয়াছি”। ( চিঠিপত্র ১*। পত্র ৩০) 

গিরিভি থেকে ফেরার কিছুদিনের মধে)ই রবীন্দ্রনাথ আবার গিরিভিতে 
আসেন । সোজা নয়, আসেন Get হয়ে। জগদীশচন্দ্র ay, তার পত্নী 
অবলা বস্থ, স্বামী সদানন্দ, ব্রহ্মচারী. অমূল্য (পরে স্বামী শঙ্করানন্দ ), ভগিনী 
নিবেদিতা ও Watt সরকারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে বুদ্ধগয়া 
চললেন | রধীন্দ্রনাথ ও সস্ভোষচন্দ্র গিরিডি থেকে মধুপুর এসে এদের সঙ্গে 
যোগ দিলেন ৮ অক্টোবর, ১৯০৪ | 

বুদ্ধগয়ায় তারা মোহস্ত মহারাজের অতিথিশালার তিনতলায় সপ্তাহথানেক 
ছিলেন । ( রখীন্দ্রনাথ ‘পিতৃস্বতি’ গ্রন্থে লিখেছেন যে ওটা ছিল দু-তিন দিনের 
তীর্থবাস। ) সেখানে প্রতিদিন তারা ওয়ারেনের (Warren Henry 
Clarke) Buddhism in translations এবং কখনো এডুইন্‌ আর্নন্ডের 
(Edwin Arnold) Light of Asia থেকে অংশ পাঠ করতেন | রবীজ্জনাথ 
গান ও আবৃত্তি করে সকলকে তৃপ্ত করতেন । রধীন্দ্রনাথ “পিতৃম্তি* গ্রন্থে 
লিখেছেন_ “অনেক রাত পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিত! ও পিতৃদেব cats 
ধর্ম ও বৌদ্ধ ইতিহাস নিয়ে নিবিষ্ট মনে আলোচনা করতেন । নিবেদিতা এক- 
একটি তর্ক তোলেন আর রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেন ভার যথাযোগ্য সমাধানে 
পৌছতে ।---আমার বিশ্বাস, এই বুদ্ধগয়! সন্দ্শনের ফলে উত্তরকালে বৌদ্ধধর্ম ও 
সাহিত্যে পিতৃদেবের অস্তরের আকর্ষণ প্রগাঢ় গভীর হয়ে উঠেছিল | শাস্তি 
নিকেতনে ফিরে এসে আমাকে তিনি eae আগাগোড়া মুখস্থ করতে 
দিয়েছিলেন। পালি পড়াও শুরু হল এবং পিতারই আদেশক্রমে অশ্মঘোষের 
বুদ্ধচরিত তর্জমার ছুংসাহসে প্রবৃত্ত হলুম I” 

সে সময় Bie নামে এক জাপানী বোধিত্রমের নীচে বসে তপস্ঠ করছিলেন | 
এই তক্তটির কথা রবীন্দ্রনাথ বহুদিন মনে রেখেছিলেন | বুদ্ধগয়ার এই gfe 
ত্রিশ বছর পরও তিনি বুদ্ধদেব সম্বন্ধে ভাষণে ও ১৩৪২ সালের বৈশাখী পূর্ণিমায় 
উল্লেখ করেন--“একদিন বুদ্ধগয়াতে গিয়েছিলাম মন্দির দর্শনে, সেদিন এই কথা 
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আমার মনে জেগেছিল-_ধার চরণস্পর্শে বস্তন্ধর। একদিন পবিত্র হয়েছিল, তিনি 
যেদিন সশরীরে এই গয়াতে ভ্রমণ করছিলেন, সেদিন কেন আমি জন্মাইনি, 
AS শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তার পুণ্য প্রভাব অন্থভব করি নি ?---দেখলুম, 
দূর জাপান থেকে সমুদ্র পার হয়ে একজন দরিদ্র মৎসজীবী এসেছে কোনো 
দুস্কৃতির অস্থশোচনা করতে । ATMS উত্তীর্ণ হল নির্জন নিঃশব্দ মধ্যরাত্রিতে, 
সে একাশ্রমনে করজোড়ে আবৃত্তি করতে লাগল £ আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম 1” 
( রচনাবলী, শতবামিকী, ১১ খণ্ড | পূ: ৪৬৯) 

বুদ্ধগয়। থেকে গয়! হয়ে সকলে ফিরলেন | সপত্বীক জগদীশচন্দ্র ফিরলেন 
কলকাতায়, নিবেদিতা গেলেন পশ্চিমে আর রবীন্দ্রনাথ এলেন গিরিভি। তিনি 
গিরিডিতে একটি বাস! ভাড়া নিয়েছিলেন | ১৯০৫ থুষীব্দের গোড়াতেই এ 
বাসা উঠিয়ে দেন অবশ্য গিরিভিতে রবীন্দ্রনাথ এবার পুজোটা কাটালেন। 
৪51 কাতিক ১৩১১ তারিখে এখান থেকে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখলেন 
ভালো! আছেন এখানে-_-এখানে আছি ভাল । এখানকার এ শীর্ণধারা উলি 
নদীর দ্বারা আলিঙ্গিত প্রাস্তরের উপরে Pag শুভ্র শরতকালটি বড় মধুরভাবে 
আবিস্কৃত হইয়াছে।” ( ্বতি। পৃঃ ২৭) ১৩ই athe রবীন্দ্রনাথ গিরিভি 
থেকে কলকাতা ফেরেন | 

বছরখানেকের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ আবার গিরিভি এলেন বিশ্রামন্থখলাভের 
জন্য | স্বাস্্যকর স্থান হিসেবে গিরিভি যে রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল তার 
প্রমাণ পাওয়। যায় এখানে বারে বারে আসা, বাসা নেওয়া] ইত্যাদির মধ্ো। 
২২শে আশ্বিন, ১৩১২ ( ৮ অক্টোবর, ১৯০৫ ) তারিখে গিরিভি থেকে মনোরঞ্রন 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি একটি চিঠিতে লেখেন__“গিরিডিতে সম্প্রতি বিশ্রামের 
আশায় আসিক়াছি__ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে দূত আসিয়াছে, আজই 
আমাকে সেখানে যাইতে হইবে 1” ক্র চিঠিতেই তিনি লিখলেন--“একবার 
গিরিভিতে দেখ! দিয়া গেলেন না কেন? এখনো সময় আছে -এখনেো। তৎপর 
SCA | জায়গাটা পাকযন্ত্রের পক্ষে বিশেষ অনুকূল |” ( স্বতি। পৃঃ ৫*) 
কলকাতায় ফিরেই রবীন্দ্রনাথ বাগবাজারের পশুপতি বস্থর বাড়ির প্রাঙ্গণে 
অনুষ্ঠিত বিজয়! সশ্মিলনীতে ভাষণ দিলেন । (২৩ আশ্বিন, ১৩১২। 3 অক্টোবর, 
১৯০৫ )। সাতদিন পর বঙ্গচ্ছেদ সরকারিভাবে ঘোষিত হওয়ার কথা । এ 
ভাষণের শেষে রবীন্দ্রনাথ “রাখী-সংগীত*__প্বাংলার মাটি, বাংলার জল”-_ গানটি 
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পাঠ BARI মনে রাখা দরকার যে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব বিলেতে গৃহীত হওয়ার 
পর এর বিরুদ্ধে ৭ আগস্ট (১৯৯৫) কলকাতার টাউন হলে এক শ্রতিবাদসভ! 
ডাকা হয়। এ সভায় বয়কট বা বিলিতি বর্জন প্রস্তাব ঘোষণা করা হয় । এই 
বয়কটপদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত ছিল না বটে কিন্ত বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব তাকে 
নিশ্চেষ্ট থাকতে দেয়নি । এবার গিরিভি যাওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ টাউন হলে 
এ বিষয়ে ‘অবস্থ! ও ব্যবস্থা" প্রবন্ধটি পাঠ করেন | ( ২৫ আগস্ট ) 

গিরিডিতে বিশ্রামলাভের আশায় এলেও বঙ্গভঙ্গজনিত আন্দোলনের তরঙ্গ 
শ্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের মনকে আলোড়িত করছিল। তারই প্রকাশ দেখ! 
গেল এক ঝাঁক দেশাত্মবোধক গান ও কবিতায়, যেগুলো ‘ভাণ্ডার’ ( sta- 
আশ্বিন) ও “বঙ্গদর্শন” (আশ্বিন) পত্রিকায় এবং অনতিকাল পরে “বাউল” 
Sere প্রকাশিত হয় ॥। প্রভাতকুমারের মতে ‘বাউল’ পুস্তিকার অধিকাংশ 
গানই লিখিত হয় গিরিভি বাসকালে | 

ভাদ্র-আশ্বিনের ‘ভাণ্ডারে’ নিম্নলিখিত পনেরোটি গান প্রকাশিত হয় £-- 
‘এবার তোর মর! গাঙে বান এসেছে’, ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে”, 
‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে’, ‘মা কি তুই পরের ছারে পাঠাৰি তোর ঘরের 
ছেলে’, “তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে’, ‘fe ছি চোখের জলে ভেজ্জাস নে 
আর মাটি”, ‘যে তোমায় ছাড়ে Bre’, ‘যে তোরে পাগল বলে’, ‘ওরে, তোর! 
নেই বা কথা বললি’, ‘যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না” ‘আপনি অবশ 
হলি, তবে বল দিবি oF কারে’, “জোনাকি, কী সুখে ওই ভান! ছুটি মেলেছ’, 
বাংলার মাটি, বাংলার জল’, “ওদের বাধন যতই শক্ত হবে’, “বিধির বাধন 
কাটবে ভুমি” । '‘বঙ্গদর্শনে’ যে ছুটি গান প্রকাশিত হয় ( আশ্বিন ১৩১২ ) ত! 
হুল :__‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, এবং ‘ও আমার 
দেশের মাটি” । পাতুলিপি অনুযায়ী “বিধির বাধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান,’ 
ও ‘আমাদের যাত্রা হল শুরু’ এই গান ছুটি গিরিভিতে লেখা আর “ওদের বাধন 
যতই শক্ত হবে’ গানটি গিরিভি থেকে ফেরার সময় ট্রেনে লেখা | (গীতবিতান 
কালাচুক্রমিক Zbl, ১ম । পৃঃ ১২৯) । এই অবিস্মরণীয্ন গানগুলির জন্মস্থান 
হিসেবে গিরিভি রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতিহাসে অমর আসন লাভ করেছে। এ ছাড়া 
গিরিভডিতে রবীন্দ্রনাথ ছুটে! কবিতা লেখেন-_“দান* ও প্বাটে,_যথাক্রমে ২৬ ও 
২৭ Ste ( ১৩১২ )। কবিত। ছুটি ‘cam’ কাবাগ্রস্থে সংকলিত হয়েছে | 
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বছর দেড়েকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আবার গিরিভি আসেন কয়েকদিনের জন্য 
১৩১৩ সালের মাঘ মাসের মাঝামাঝি । থাকলেন বন্ধু Som মজুমদারের 
বাসায় । এবার এখানে ‘বিশ্বসাহিত্য’ নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। বঙ্গভঙ্গবিরোধী 
আন্দোলনের একটা ধারা ছিল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন । এই আন্দোলনের 
জন্য গঠিত জাতীয় শিক্ষাপরিষদ রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্য বিষয়ে কয়েকটি aero 
দিতে অনুরোধ করে | এই বক্তৃতামালার প্রথম aswel “সৌন্দর্যবোধ* তিনি 
দেন ১৩ মাঘ ১৩১৩ তারিখে । এর পরই তিনি গিরিভি আসেন । গিরিডিতে 
লেখা “বিশ্বসাহিত্য”'ই তার বন্তিতামালার দ্বিতীয় প্রবন্ধ । ২২শে মাঘ (১৩১৩) 
এখান থেকে কন্যা মীরা দেবীকে লেখেন--যেদিন থেকে এখানে এসেছি সেই 
দিন থেকেই একট! লেখা নিয়ে ঘাড়মোড় ভেঙে পড়েছি । আজ সেই লেখাটা 
শেষ করে ফেলে আজই দৌড় দিতে হচ্চে । আসচে শনিবারে কলকাতায় 
জাতীয় শিক্ষাপরিষদে এটা পড়তে হবে। (চিঠিপত্র ৪ | পত্র ১)। 

গিরিভিতে রবীন্দ্রনাথ এবার আর কি করেছেন তারও কিছু আভাস আছে 
উপরোক্ত চিঠিতে--“ইতিমধ্যে এখানেও আমাকে একদিন মুখে মুখে বক্তৃতা! দিতে 
হয়েছে | তা ছাড়। লোকজনের দেখাশুনার উৎপাত এখানেও নিতান্ত কম নম |” 
প্রভাতকুমার লিখেছেন কবি চিঠিতে লোকজনের উৎপাতের কথা লিখেছেন, তার 
সাক্ষ্য দিতে পারেন তিনি। প্রভাতকুমার তখন গিরিভি স্কুলের প্রথম শ্রেণীর Ste | 

জীবনীকার প্রভাতকুমারের পিতা, স্থানীয় উকিল নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
চেষ্টায় গিরিডির বরিগণ্ড পল্লীতে শিশুদের একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল | 
রবীন্দ্রনাথকে এ বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে বলা হলে তিনি সানন্দে তার পৃষ্ঠপোষকতা 
করতে রাজী হন এবং একটি আবেদনপত্র লিখে দেন। এ আবেদনপত্র 
ছাপিয়ে প্রচার করা হয় । ছোটনাগপুরের স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বি্যালক্স স্থাপনের 
ইচ্ছ। রবীন্দ্রনাথ এর আগে শ্রীশচন্দ্র মজ্ঞুমদ্দারের কাছে করেছিলেন । যাই হোক 
এই শিশু বিছ্যালয় পরে জাতীয় বিদ্যালয়ে এবং কালক্রমে গিরিডির বিখ্যাত 
বালিক! বিদ্যালয়ে পরিণত হয় । . 

গিরিভিতে এবার আবহাওয়া বিশেষ ভালো ছিল না। কন্যা মীরা দেবীকে 
২২শে মাঘের পত্রেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন__-“এদ্দিকে কদিন ধরে খুবই দুর্যোগ 
চলছে-__-ঝড়বুষ্টি বাদল! প্রায় লেগেই আছে | সেইজন্যে শীতও কিছু কম পড়ে 
আবার রীতিমত কনকনিয়ে উঠেছে 1” 
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এ বছরেই (১৯০৭) নভেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ এলেন বিহারের WITH | 
বিশ্রামের জন্য নয় ; কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্র কলেরায় আক্রান্ত হয়েছেন এই টেলিগ্রাম 
পেয়ে তিনি কলকাতা থেকে মুঙ্গেরে ছুটে এলেন। যাত্রীগাড়ির বিলম্ব ছিল 
তাই মালগাড়িভেই ব্যবস্থা করে জায়গা করে নিলেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 
পুত্র ভোলার (সরোজচজ্্র ) সঙ্গে তার মামার বাড়ি মুঙ্গেরে গিয়েছিলেন শমী 
পূজোর ছুটিতে । রবীন্দ্রনাথ মুঙ্গেরে পৌঁছনোর পর ৭+ই অগ্রহায়ণ শমীন্দরের 
মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল এগারে। | 

যে ঘরে শমীজ্দ্রের মৃত্যু হল তার পাশের ঘরে রবীন্দ্রনাথ শান্ত স্থির হয়ে 
বসে আছেন । শাস্তিনিকেতনের শিক্ষক ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে ডেকে তিনি 
বললেন _“এ সময়ে যাহা কিছু esr আমি sfan দিলাম, এখন অবশেষে যাহা 
কর্তব্য আপনি করুন ।” ভূপেন্দ্রনাথ ও Spe শেষকত্য করে ফিরে এসে 
দেখেন রবীন্দ্রনাথ তখনগু প্রস্তরের মতে! নিশ্চল হয়ে বসে আছেন । তাদের 
দুজনের কানায় রবীন্দ্রনাথের চোখেও জল এল | (তবে তাই হোক | পৃঃ ২১-২২) 
ঠিক পাচ বছর আগে এ একই দিনে তার পত্বীবিয়োগ হয়েছিল | 

বহু পরবর্তীকালে প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবীশ বা BRAN দেবীর সঙ্গে শমীন্্রনাথ 
প্রসঙ্গে কা বলবার সময় ভার প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর স্নেহ ও প্রত্যাশা ব্যক্ত 
হয়েছে | বোঝা যায় মাতৃহার। এই কনিষ্ঠ পুত্রের শোক রবীন্দ্রনাথের কাছে 














স্বভাৰতই খুব গভীর ছিল fee তার প্রকাশ তেমন নেই। মুঙ্জগের থেকে 
ফেরার পথে সাহেবগঞ্জে এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা । রবীন্দ্রনাথের কথাবার্তাকস 





সেই ATH বুঝতে পারলেন না সদ্য পুত্রবিয়োগের পর তিনি রবীন্দ্রনাথকে 
দেখছেন | শাস্তিনিকেতনে স্টেশনে নামার পরও তাকে দেখে বোঝা গেল 
মা, প্রশ্ন করে জানতে হল ষে শমী নেই । (তবে তাই হোক । পৃঃ ২২) 

প্রায় পঁচিশ বছর পরে কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর কুড়ি বছর বয়সী পুজ 
নীতীন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ তাকে একটি চিঠিতে শমীন্দ্রের মৃত্যু- 
শোকের প্রসঙ্গে লেখেন_ “শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে 
আসতে দেখলুম জ্যোংস্রায় আকাশ ভেসে যাচ্চে, কোথাও কিছু কম পড়েচে ভার 
লক্ষণ নেই | মন বল্লে কম পড়েনি--সমস্তর যধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিঞ্ 
তারি মধ্যে!” (চিঠিপত্র ৪, পত্র ৬৬ ) | 

রবীন্দ্রনাথ বিহারে আবার আসেন দু বছর পরে, ফেব্রুয়ারি, ১৯১ খৃষ্টাব্দে । 
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সে বছরে ভাগলপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সশ্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন বসে সরস্বতী 
পুজোর সময়--১লা থেকে ৩রা BPA, ১৩১৬ সাল ( ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি )। 
এ সম্মিলনের সভাপতি ছিলেন চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় । আহত হয়ে রবীজ্ঞরনাথ 
এ সম্মলনে যোগদান করেন । তিনি এখানে মুখে মুখে এক ভাষণ দেন I 

১৯১৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বুহ্ধগয়ায় ata | ইতিপূর্বে 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগে থেকে একটা অনির্দেশ্য অজানা আশঙ্কায় 
তার মন পীড়িত হয়েছিল । যুদ্ধ আরম্ভ হলে যত বিচলিত হোন তবু বিশ্বাস 
করেছিলেন রক্তের বন্যায় GAPS পাপ ধুয়ে যাবে। তিনি এ সময়ে কানের 
ও মাথার বাঁ দিকের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় কোথাও যাবেন 
ভাবছিলেন | বুদ্ধগয়ায় যাওয়ার sate ভেবেছিলেন তিনি । এমন সময় 
খবর পেলেন তিনি যে কনিষ্ঠ। কন্যা মীর! ও তার স্বামী নগেন্দ্রনাথ বুন্ধগয়। 
যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ তাদের সঙ্গে বুদ্ধগয়। যাওয়াই ঠিক করলেন। পুত্রবধূ 
প্রতিমা দেবীকে তিনি একটি চিঠিতে লিখলেন__প্কিছুদ্দিন থেকে মনে মনে 
ভাবছিলুম বুদ্ধগয়ায় যাব এমন সময় হঠাৎ দেখি নগেন মীরারা ও সেখানে যাবার 
আয়োজন করচে তাই একসঙ্গে যাওয়াই ঠিক করেছি ।” (সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ 1 
চিঠিপত্র ৩)। & চিঠিতেই তিনি লিখলেন__-”ওরা হয়ত ছু-চার দিনেই ফিরে 
আলবে। আমি কতদিন কোথায় থাকব এখনে! ঠিক করি fal হয়ত বা 
হরিদ্বারেও যেতে পারি | আপাতত ভগবান বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করতে চলেছি 1” 

বুদ্ধগয়ায় রবীন্দ্রনাথ মোহস্ত মহারাজের অতিথি হলেন | এবার নিয়ে দ্বিতীয়- 
বার তিনি এখানে এলেন। সাহিত্যিক ব্যারিস্টার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
ও তার বন্ধু কবি বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্মস্থত্রে সেখানে ছিলেন । প্রভাত- 
কুমার ভার উপন্যাস “রমাহ্ুন্দরী”র নতুন সংস্করণটি রবীন্দ্রনাথকে এখানেই দেন | 
এ উপন্যাসে কাশ্মীরভ্রমণের এক বিশদ বিবরণ আছে । এ উপন্যাস পড়ে 
রবীন্দ্রনাথ THI থেকে এলাহাবাদ হয়ে কাশ্মীরে গিয়ে মাসখানেক থাকবেন 
ভেবেছিলেন । পরে অবশ্য তিনি বুদ্ধগয়া থেকে এলাহাবাদ গিয়ে কলকাতায় 
ফিরে যান । (দেশ, ২২শে মার্চ, ১৯৮০ | পৃঃ 92-39) | 

বুহ্ধগয়ায় থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ একদিন বরাবর পাহাড় দেখতে যান | 
বরাবর গয়া থেকে পনেরো মাইল উত্তরে জেহানাবাদের অন্তর্গত errs তীরে 
পার্বত্য স্থান। স্থানীয় এক ভদ্রলোকের মুখে বরাবর পাহাড়ের সৌন্দর্ষবর্ণনা 
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শুনে রবীন্দ্রনাথ সেখানে যেতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। ২৫শে আশ্বিন রবাীন্দ্র- 
নাথ এ ভন্রলোকের সঙ্গে বরাবর পাহাড় এলাকা দেখতে রওনা হলেন। ট্রেনে 
বেলাগয়া স্টেশনে এসে সেখান থেকে অনেক কষ্টে একট! পান্ধ জোগাড় হল । 
SHU বলেছিলেন বরাবর পাহাড় অঞ্চলের বাসিন্দারা কবিকে অভ্যর্থন। 
করতে চায়। কিন্ত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেও অভ্যর্থনার কোনো চিহ্ন চোখে 
পড়ল না। ভত্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেই তিনি বলেন আর একটু আগেই 
সব ব্যবস্থা আছে । ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলার পর রবীন্দ্রনাথ যখন বিরক্ত হয়ে 
ফিরবার জন্য জিদ ধরলেন তখন এ লোকটি ayy হয়েছেন । 

বাহক এই fasten যে seta অস্তরকে স্পর্শ করতে পারেনি তার প্রমাণ 
বরাবর পাহাড় দেখতে যাওয়ার এবং ফেরার পথে তিনি ‘গীতালি’র চারটি গান 
লেখেন । বেলাগয়া স্টেশনে লিখলেন “পান্থ তুমি, পাস্থজনের সথা হে’ 
পালকির পথে লিখলেন ছুটি গান কবিতা-__ “সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি’ ও 
জীবন আমার যে অমৃত আপন-মাঝে গোপন রাখে’ €(গীতালি ey ) 1 
বেলাগয়] থেকে গয়! ফেরবার পথে ট্রেনে রবীন্দ্রনাথ লেখেন__-পথের সাখি, 
নমি বারস্বার*। রবীন্দ্রজীবনীকার মন্তব্য করেছেন “এত ছুঃথেও কবির মন 
গানের হরে ভামিতেছে 1” 

বুদ্ধগয়া এবার রবীন্দ্রনাথের মনের কবিতা ও গানের উৎস খুলে দিয়েছিল | 
এখানে একটি কবিতায় তিনি লেখেন__ ‘তোমার কাছে চাইনে আমি অবসর’ 
(গীতালি-৯১)। সত্যিই রবীন্দ্রনাথ এখানে গানের পর গান শোনাবার 
নেশায় লিখে চলেছিলেন। বুছ্ধগয়ায় দিন ছুয়েকের মধ্যে তিনি গীতালি”র 
দশটি কবিতা ও গান লিখলেন | ২৩শ্ে আশ্বিন থেকে ২৫শে আশ্বিন সকালের 
মধ্যে যে দশটি কবিতা ও গান লেখেন তা হল :__“বাজিয়েছিলে বীণা তোমার 
দিই বা! ন! fee মন”? ‘আবার যদি ইচ্ছ! কর আবার আলি ফিরে?’ “অচেনাকে 
ভয় কি আমার ওরে’ ‘যে দিল ঝাঁপ ভবসাগর-মাঝখানে* “সন্ধ্যাতার যে ফুল 
দিল তোমার চরণ-তলে”। এই পাঁচটি কবিতা ২৩ আশ্বিন ১৩২১ লেখা হয়, 
“এ fea আজি কোন্‌ ঘরে on খুলে দিল দ্বার” “তামার কাছে চাই নে আমি 
অবসর’ “এখানে তো বাধ! পথের অস্ত না পাই” ‘যা দেবে তা দেবে তুমি 
আপন হাতে” _এই চারটি কবিতা ২৪ আশ্বিনে লেখা হয় । ২৫শে আশ্বিন 
লেখেন ‘পথে পথেই বাসা বাধি’, | 
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দুবার বুদ্ধগন্ায় যাতায়াতের মাঝে কোনো একবার গয়ায় দেখা একটা 
ঘটনার কথ! রবীন্দ্রনাথ বহু পরে ও ভুলতে পারেন নি। তিনি পশ্চিমের কোনো 
এক 'পৃজজামুগ্ধা aries পাণ্ডার পা মোহরে ঢেকে দিতে দেখেছিলেন । এ 
প্রসঙ্গে বহু বছর পর ১৪ জুন ১৯৩১ তারিখে হেমস্তবাল। দেবীকে একটি চিঠিতে 
তিনি লেখেন-_-*ক্ষধিত মানুষের অন্নের থলি থেকে কেড়ে নেওয়া SAT মূল্যে 
এই মোহর তৈরি । দেশের লোকের শিক্ষার জন্যে, aaa জন্যে, আরোগ্যের 
জন্যে এর! কিছু দিতে জানে না, অথচ নিজের অর্থ-সামর্থয সময় প্রীতি ভক্তি সমস্ত 
দিচ্চে সেই বেদীযূলে যেখানে তা নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে ।” (চিঠিপত্র ৯। পত্র ১৯) 

১৯১৪ খ্ুান্দে বুদ্ধগয়া থেকে ফেরার পর রবীন্দ্রনাথ বহুবার বিহারের উপর 
দিয়ে যাতায়াত করলেও সেখানে তিনি পেকেছিলেন আর মাত্র একবার 
১৯৩৬ খৃঠাব্দে । বিশ্বভারতীর শূন্য তহবিল কিছুট! পূর্ণ করতে ও সেই সঙ্গে 
শাস্তিনিকেতনের কলাচর্চার আদর্শ প্রচার করার উদ্দেশ্যে উত্তর ভারতের প্রধান 
প্রধান শহরে -“চিত্রাঙ্গদা” গীতিনাট্যের অভিনয় দেখানো fea হয় । রবীন্দ্রনাথ 
পঁচাত্তর বছর বয়সে অভিনয়ের দল নিয়ে উত্তর ভারত atl করলেন । তার! 
প্রথমে গেলেন AAA ১৬ মার্চ ১৯৩৬। রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানাতে 
পাটন স্টেশনে বিরাট উৎসাহী লোকের ভিড় হয়। বলতে গেলে সকল বিশিষ্ট 
ব্যক্তিই শহরের তরফ থেকে তাকে স্বাগত জানাতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন | 
বিশ্বভারতীতে প্রকাশিত বিবরণ অহ্ছসারে পাটনা স্টেশনে কৌতুহলী জনতার 
ভিড় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল । (Annual Report, Visva 
Bharati, 1936) | 

পাটনায় ছুই রাত “চিত্রাঙ্দদ1* অভিনয় হয় (১৬ ও 398 মার্চ )। দ্বিতীয় 
দিনে হুইলার হলে রবীন্দ্রসন্বর্ধনা হয়| এ সভায় পাটনা হাইকোর্টের প্রধান 
বিচারপতি ছিলেন সভাপতি । রাজেন্দ্রপ্রসাদ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন । 
নাগরিকের! রবীন্দ্রনাথের হাতে বিশ্বভারতীর জন্য একটি টাকার তোড়া 
উপচৌকন দেন। রবীন্দ্রনাথ ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে ভারতের যে সব 
প্রদেশের মানুষ তাকে অনুবাদের সাহায্যে জেনে ভারতীয় বলে সম্মান করছেন, 
এমন সময় আসতে পারে যখন আরও বহু অবাঙালি ভারতীয় বাংলায় মূল 
গ্রন্থাবলী পড়ে তাকে আরও ভালো করে জানতে পারবেন | প্রবাসী 1 বৈশাখ, 
১৩৪৩ )। সেই রাতেই রবীন্দ্রনাথ দলবল fact এলাহাবাদ রওনা হন | 
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১৯১৫ asters বিহার ferfactacaa ভিতি প্রস্তর স্থাপন করেন ভারতের 
ছোঁটোলাট । রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানের কথা খবরের কাগজে পড়েছিলেন । তিনি 
নবত্রাবরই শিক্ষার ক্ষেত্রে ইমার২-চেয়ার্‌-টেবিল প্রভৃতি ates উপকরণবাহুল্যের 
বিরোধী । ছোটোলাটের ভাষণে এই উপকরণবন্থলতা বর্জনের বিরুদ্ধে একটু 
প্রচ্ছন্ন খোচাও ছিল । ছোটোলাটের মন্তব্য তার পছন্দ হয় নি। এ প্রসঙ্গে 
Teta বাহন” প্রবন্ধে তিনি লিখলেন__-শকাগজেে দেখিলাম, সেদিন বেহার- 
ববশ্ববিদ্যালয়ের ভিত গাড়িতে গিয়া ছোটোলাট বলিয়াছেন যে, যারা বলে 
ইম্বারতের বাহুলো আমরা শিক্ষার সম্বল খর্ব করি তারা অবুঝ, কেননা শিক্ষা 
Col কেবল জ্ঞানলাভ নয়, ভালো ঘরে বসিয়। পড়াশুনা করাও একট! শিক্ষা, 
ক্লাসে বড়ো অধ্যাপকের চেয়ে বড়ো দেয়ালটা বেশি বই কম দরকারি নয়।” 
£হছোটলাটের এই মত সঙ্গত মনে হয়নি রবীন্দ্রনাথের । তিনি তাই লিখলেন-_ 
স্স্বাহ্ছষের পক্ষে অন্নের ও দরকার থালারও দরকার এ কথা মানি, কিন্তু গরিবের 
স্ঞাগ্যে অঙ্গ যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি 
করাই দরকার । যখন দেখিব ভারত Aiea বিদ্যার অন্নসত্র খোল! হইয়াছে 
তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোনার থাল! দাবি করিবার দিন আসিবে । আমাদের 
স্ীবনযাত্রা গরিবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহাড়ম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় 
ভবে টাকা ফু কিয়া fem টাকার থলি তৈরি করার মতো হইবে ।” শিক্ষার 
ন্বাহন। ( পৌষ ১৩২২, রচনাবলী শতবাধিকী, খণ্ড >>) | 

বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের স্থানে মন্দিরনির্যাণ ও তা হিন্দু মোহাস্তর 
শ্মধিকাঁরে থাকার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ২৩ নভেম্বর ১৯২১ “নিউ ইণ্ডিয়া” পত্রিকায় 
asfe চিঠি লেখেন। তিনি লেখেন প্রত্যেক স্বধর্ষনিষ্ঠ হিন্দুই স্বীকার করবেন 
স্ব প্রতিছন্বী এক সম্প্রদায়ের অধিকারে ভগবান বুদ্ধের নির্বাণলাভের স্থানে 
হবি মিত মন্দির রাখতে দেওয়া এক অসহনীয় sora তিনি বললেন যে 
স্বাধীনতা ও ate বিশ্বাসী সব মানুষের পবিত্র কর্তব্য হবে এই মহান 
শ্বিতিহাসিক কেন্দ্রটিকে সেই সম্প্রদায়ের হাতে তুলে দিতে সাহায্য করা, ধারা 
শ্ৰখন ও ইতিহাসের বিশেষ সেই ধারাকে তাদের নিজেদের জ্বীবনবিশ্বাসের বহন 
করে চলেছেন | (I am sure it will be admitted by all Hindus 
who are true to their own ideas, that it is an intolerable 


wrong to allow the temple raised on the spot where lord 
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Buddha attained his enlightenment, to remain under the control 
of a rival sect [Hindu Mohanta] which can neither have an 
intimate knowledge of nor sympathy for the Buddhist religion 
and its rites of worship. I consider it to be a sacred duty for 
all individuals believing in freedom and justice to help to 
restore this great historical site to the community of people 
who still recently carry on that particular current of history 
in their own living faith, (New India, November 30, 1929, 
page 5 ) | 

১৫ই জান্য়ারি ১৯৩৪ ( ২৯শে পৌষ, ১৩৪০ ) বিহারে যে ভীষণ ভূমিকম্প 
হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ বিচলিত না হয়ে পারেন নি। বিহারের নিদারুণ 
অবস্থার কথ! তিনি বিলেতে এগুক্ষজকে টেলিগ্রাম করে জানালেন ( ২৩ 
জানুয়ারি )। সংবাদপত্র মারফত দেশে ও বিদেশে এই ঘটনা জানিয়ে সাহায্যের 
অনুরোধ জানালেন এই বলে যে এই বিপর্ষযষ ভৌগোলিক সীম! ছাড়িজে 
বিশ্বমানবের কাছে সাহাযোর আবেদন করছে-_€ its calamity transcends 
geographical limits and makes its appeal to universal man ) | 
দেশবাসীর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ ২৩ জ্ঞাঙ্গয়ারি এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মাধ্যমে 
যে সাহায্যের আবেদন জানান তা ছিল এই রকম £ “নৈসগিক বিপত্পাতে 
বিহারের অধিকাংশ আজ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ।***অবিলম্বে দুর্গতদের ছুংখহরপের 
ব্যবস্থা করা আবশ্টক। আমার দেশবাসী প্রত্যেক নরনারীর নিকট আমার 
অচুরোধ- তাহার! Tater আর্তগণের সাহায্যে অগ্রসর হউন 1” দেশ। 
১ম বর্ষ, ১*ম সংখ্যা ) 

গান্ধীজি বলেছিলেন অস্পৃশ্ঠতা-পাপের দণ্ড হিসেবে ঈশ্বরের শাস্তি বিহারের 
উপর পড়েছে । গান্ধীজির এই অবৈজ্ঞানিক উক্তি রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত 
করেছিল । «ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪ এক প্রতিবার্দবিবৃতিতে- _গান্ধীজির বক্তব্যের 
অসারতা দেখিয়ে তিনি বললেন অস্পৃশ্টতার পাপে যারা হত বা আহত হয়েছে, 
যাদের গৃহাদি ধ্বংস হয়েছে-_বিধাতার শান্তি তাদের উপর পড়ল, আর বিহারের 
বাইরে সার! দেশে যার স্পর্শদ্বোষ মেনে চলছে তারা তো দিব্যি বেঁচে থাকল-_ 
ভূমিকম্পের কারণ হিসেবে গান্ধীজির যুক্তি সত্য হলে এ কখনও হতে পারত না । 
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তিনি বললেন “প্রারুত জড় ঘটনাসমূহের একটি বিশেষ সমবায়ই হইল প্রাক্কৃতিক 
বিপর্যয়ের অনিবার্ধ ও একমাত্র কারণ ।” রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের উত্তরে 
গান্ধীজি লেখেন যে ভূমিকম্পের কারণ হিসেবে তিনি যা বলেছেন সেট! 
তার বিশ্বাস do believe that superphysical consequences flow 
from physical events, How they do so, I do not know, 
(রবীন্দ্রনাথকে গান্ধীজির পত্র ২।২।৩৪ ) 

বিহারের ভূমিকম্প ও মানুষের দুর্দশা রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর ছাপ 
ফেলেছিল । ভূমিকম্পে দুর্গতদের সাহায্যকল্লে কলকাতায় তার “রক্তকরবী'র 
অভিনয় উপলক্ষে তিনি “ভূমিকম্প” নামে একটি কবিতা লিখে পাঠালেন 
উদ্যোক্তাদের | ৬ই চৈত্র ১৩৪০ লেখা, “নবজাতক” কাব্যগ্রস্থে সংকলিত এই 
কবিতায় কবি ধরিত্রীকে Gers করে বলেছেন তার অন্তরে সোনার Aa ইত্যাদি 
আছে। তার উপরতলায় স্বর্গ নেমে আসে; সেখানে AWB, ফুল-ফলের 
সমারোহ । ধরিত্রীর অস্তরে এক গুপ্ত fay আছে যা শাস্তিময়ী বা কল্যাণরূপী 
নয়, যা হল ‘প্রাণের দারুণ অবমানন*। 

বিহারের মেথিলী কবি বিগ্ভাপতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ স্থপরিচিত | 
এ অন্করাগ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক আকর্ষণের 
ফলশ্ৰুতি | এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত গ্রীয়র্সন সাহেবের “বিদ্যাপতি*র 
উপর গবেষণাগ্রস্থ € ১৮৮২ ) পড়ে রবীন্দ্রনাথ এ গ্রন্থে সংকলিত ৮২টি পদের 
মধ্যে WSS ৫২টি পদ বাংলায় wate করেছিলেন | শাস্তিনিকেতনে রবীজ্দর- 
সদনে রক্ষিত গ্রীয়র্সনের এ পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর-সহ তারিখ আছে ১লা 
ফাস্তন, ১৮৮৪ | এ বইয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতের নান! টীকা-টিপ্লনী 
থেকে বোঝা যায় কী গভীর মনোষোগে তিনি এই বই পড়েছিলেন | 

সাহিত্য প্রসঙ্গে নানা জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির কথা এনেছেন | 
‘বিদ্যাপতির রাধিকা” (চৈত্র ১২৯৮ । ১৮৯২) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে 
বিছ্যাপতির কবিধর্ষের বিশ্লেষণ করেছেন, এ প্রবন্ধ শেষ করার আগে তার 
একটু উদ্দাহরণ দেওয়া যেতে পারে £ “বি্াপতির এই পদ্দগুলি পড়িতে পড়িতে 
একটি সমীরচঞ্চল ayer উপরিভাগ চক্ষে পড়ে । ঢেউ খেলিতেছে, ফেন 
উচ্ছৃসিত হইয়া! উঠিতেছে, মেঘের ছায়া পড়িতেছে ; সুর্যের আলোক শত শত 

ংশে প্রতিস্ফরিত হইয়! চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে ; তরঙ্গে তরঙ্গে স্পর্শ এবং 
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পলায়ন, কলরব কলহাস্য করতালি, কেবল নৃত্য এবং গীত, আভাস এবং 
আন্দোলন, আলোক এবং বর্ণ বৈচিত্র্য । এই নবীন চঞ্চল প্রেমহিল্লোলের 
উপর সৌন্দর্য যে কত ছন্দে কত ভঙ্গিতে বিচ্ছরিত হইয়া উঠে বিগ্যাপতির গানে 
তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে |” (আধুনিক সাহিত্য । রচনাবলী, শতবাধিকী, 
১৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯২২) 

বাংল! পদাবলী সাহিত্যকারদের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই বিদ্যাপতির 
কথ) এনেছেন | পদাবলী সাহিত্যকার চণ্ডিদাস প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে তিনি 
তাই বললেন-__“বিদ্চাপতি স্থখের কবি, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি | বি্যাপতি বিরহে 
কাতর হইয়1 পড়েন, চণ্ডিদাসের মিলনেও সুখ নাই । বিছ্াপতি জগতের মধ্যে 
প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডিদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন |” 
( চগ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি | রচনাবলী, শতবানিকী, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৬২৭) 

বিদ্যাপতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবন! বিষয়ে বিশদ আলোচনার ক্ষেত্র 
এটা নয় । তবু বল! যায় যে বিহার রবীন্দ্রনাথের কাছে কেবল শরীর-মনের 
আরাম-বিশ্বামের ক্ষেত্রই ছিল না, মনোবিহারের ক্ষেত্রও ছিল নিশ্চয়ই | 





বিদ্যাসাগর আলোচনাচক্র 
২০শে ও ২৭শে জুলাই, ৩রা আগস্ট ১৯৮৬ 
বিকাল ৩-৩০-_-৫ | সন্ধ্যা ৫-৩০-_৭ 

বিদ্যাসাগর ও সমকাল (অরবিন্দ গুহ ), বিগ্ভাসাগর £ জীবন ও 
ব্যক্তিত্ব (সম্ভোষকুমার অধিকারী ), বিদ্যাসাগর ও সংস্কতচ। 
€ বিষ্ণুপদ ভট্টাচাৰ্য ), বিদ্যাসাগর ও শিক্ষা (দেবব্রত পালিত ), 
বিদ্যাসাগর ও বাংলাগছ্ভ ( অশোক কুণ্ড ), বিদ্যাসাগর ও সমাজ সংস্কার 
( মঞ্জুলা বনু) 


সদস্য চাদা ২৫০০ ছাত্রদের ১৫০৩ 
যোগাযোগ করুন মঙ্গল শুক্র শনিবার | বিকাল ৫টা-রাত্রি ৮-৩০ 


টেশোর স্রিসার্চ ইনষ্টিটিউট 
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রবীন্দচ্চা ভবনের পঞ্চদশ সমাবর্তন 


অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ ay মরণোত্তর রবীন্দ্রতস্বাচার্য 
চৌত্ৰিশ জন ছাত্ৰছ'ত্ৰীর রবীন্দ্রজ্ঞানতীর্থ লাভ 
সমাবর্তন ভাষণ--অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচাৰ্য 

২৩শে মার্চ সকালে আশুতোষ বার্থ সেন্টিনারী হলে টেগোর রিসার্চ 
ইনষ্টিটিউটের পঞ্চদশ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় । অগুষ্ঠানের প্রারস্তে শ্রীসলিলচন্ছ্ 
ঘোষ তার ছাত্রছাত্রীসহ বেদগানের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করেন। সভাপতি 
শীদিলীপকুমার বিশ্বাস গভীর বেদনার সঙ্গে জানান যে, এবছরে ইনষ্টিটিউটে 
আঘাত এসেছে বারবার । রবীন্দ্রচর্চায় নিষ্ণাত পুলিন্বিহারী সেন, প্রভাত- 
কুমার মুখোপাধ্যায় এবং রবীজ্্রচর্চাভবনের প্রাণপুরুষ প্রমথনাথ বিশী ও 
সোমেজ্জনাথ ay একে একে বিদায় নিয়েছেন খুবই স্বল্পকালের ব্যবধানে | 
এদের মধ্যে সোমেন্দ্রনাথের জীবনের মধ্যপর্বে এরূপ আকস্মিক তিরোধান 
নিতাস্তই অসহনীয়। তবু বিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে জীবনের মস্ত্রলাভ 
করে কখনো পরাজয়কে, হতাশাকে স্বীকার করেননি, সর্ববিধ ক্ষয়ক্ষতির মধ্যেই 
নিজের আদর্শে ও কর্মে অবিচল থেকেছেন -_সেই সোমেন্দ্রনাথের আদর্শ সকলের 
প্রেরণাস্বরূপ হয়ে থাকুক এই সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানান সভাপতি । তিনি 
আরে! বলেন রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তার প্রতিভার উপযুক্ত মূল্যায়ণ 
একেবারেই হয়নি, কেবল পুরস্কারলাভের পর থেকেই যেন কবিমহিমা সকলের 
মধ্যে অস্ভূত হয়। তবুও রবীন্দ্রবিরোধিতার care একেবারে বিলুপ্ত হয়ে 
যায়নি । বিলিতী পৃষ্ঠ পোষণ। না পেলে এদেশে সাধারণের কাছে রবীন্দ্রনাথের 
কদর নেই || আজও এ মনোভাবের পরিবর্তন বড়ো একটা দেখা যায় না। 
তাই আজ এদেশের বহু বুদ্ধিজীবী স্থনিশ্চিত হয়েছেন যেহেতু পাশ্চাত্য জগতে 
রবীন্দ্রনাথের পূর্বখ্যাতি নেই তাই তার কোনে! গুরুত্ব এখন নেই। এরূপ 
বহুবিধ সমালো5চন। বা বিরূপতার উল্লেখ করে অধ্যাপক বিশ্বাস বলেন, “এবছ্িধ 
বিরূপ মস্তব্য প্রতিবাদের যোগ্য নয় এবং এ-জাতীয় তাচ্ছিল্য বা প্রশংসা উভয়ই 
একই অজ্ঞতা ও হীনমন্ততার ছুপিঠ 1” 

এবছরের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ধার অঙ্গুপস্থিতি সকলে মনে-প্রাণে অস্কন্ভব 
করেছেন, সেই সোমেন্দ্রনাথ বন্থকে রবীন্দ্রতত্বাচার্য উপাধিতে ভূষিত করা 


রবীন্দ্রভাবনা-_-৯৯* 





EASE Mi te 
ITD টু 
LE ছা সি 
CENT: 


EN 


হয়! তার জ্যোষ্ঠপুত্র শ্রীমান অয়নেন্দ্রনাথ AX এই উপাধিপত্র গ্রহণ করেন 
ইনষ্টিটিউটের চারজন ছাত্রী-_শ্রীমতী কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও Acs 
বাসস্তী মুখোপাধ্যাক্স ১৯৮৪ সালের এবং শ্রামতী স্থনন্দ। চক্রবন্তরশ এবং শ্রীমতী 
ARAM সরকার ১৯৮৫ সালের নন্দিত! staat গবেষণাবৃত্তি লাভ করেন £ 
এই সমাবর্তনে তার তাদের গবেমণাবৃত্তির অভিজ্ঞানপজ্র asa করেন । 
রবীন্দ্রজ্ঞানতীর্থ উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে waar দেবী ave 
প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়ে থাকে, ১৯৮৪ সালে শ্রীমতী জয়ন্তী সাহা এব 
১৯৮৫ সালে শ্রীমতী কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পুরস্কার পান। রবীন্্রসাহিতত্ক 
পাঠক্রমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রবীক্জজ্ঞানতীর্থ উপাধি লাভ করেন-_গ্রীমতশ 
সফিউন্িসা, শ্রীসম্পদনারায়ণ ধর, শ্রীমতী অনীতা ঘোষাল, শ্রমভী aesat 
গোস্বামী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈশাল, শ্রীমতী Fei কাঞিলাল, শ্রীমতী costes দাস, 
শ্রীমতী মায়া দত্ত, শ্রীমতী লেখা ভট্টাচার্য, শ্রীমতী বুলবুল সরকার, শ্রীমতী অর্চনা 
বাগচী, শ্রীমতী বাসন্তী রায়, শ্রীমতী মণিরূপা বন্ধ, শ্রীমতী মঙ্গল! চট্টোপাধ্যায়, 
শ্রীমতী সাবিত্রী দে, শ্রীতারকনাথ মিত্র, শ্রীমতী অনন্য! ভট্টাচার্য, শ্রীমতী sar 
রায়, শ্রীভাক্ষর মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী মিতা নাহা, শ্ীশিবাজী গুহ, শ্রীমতী সত্য! 
চক্রবর্তী, শ্রীমতী Sat সেন, শ্রীমতী মিতা দাস, শ্রীপ্রণব দত্ত, শ্রীসমর বর্ধন, 
শ্রীমতী সোমা মুখোপাধ্যায়, শ্রীকিরীটিরঞ্রন দাস, শ্রীমতী দোলা! বন্দ্যোপাধ্যক্ষে, 
ন্রীঅভীক মুখোপাধ্যায়, এবং মিলন মন্দিরের শ্রীদেবকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রমতী 
Fei লাহিভী, শ্রীঅভিদজিৎ মিত্ৰ, শ্রীমতী শিখা কুঞ্জ সভাপতি তাদের আশীর্বাদ 
করে বলেন রবীন্দ্র অধ্যয়ন জীবনে যেন সত্য হয়ে উঠে, তাদের কাজে ও 
কথায়, আচার ও আচরণে রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম মানবতার বাণী সত্য হোক ॥ 
রবীন্দ্রচর্চাকেন্দ্রের সঙ্গে অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্যের গত বিশ বছর ধরে 
যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং Sta অনেক ছাত্রছাত্রী যে এই প্রতিষ্ঠানে: 
রবীন্দ্রসাহিত্যের অধ্যাপনায় ও গবেষণায় জড়িত রয়েছেন সমাবর্তন ভাষণে 
সে কথা স্মরণ করে তিনি বলেন “আমি তার জন্য গৌরবিত 1” তিনি আবে 
বলেন, ‘পৃথিবীতে বড়ো মিথ্যার চেয়ে ছোট সত্য অনেক বেশি যুল্যবান__ একা: 
রবীন্দ্রনাথই শিখিয়েছেন | এশ্বর্ষের আড়ম্বরে সে-সত্যের সাধনা হতে পারে Ab 
কিছুতেই | অস্তরের সত্যকে নিত্য জাগবূক রেখে সমস্ত অন্ধ সংস্কারের Aer 
গিয়ে একটা অমলিন দীপশিখাকে প্রোজ্জলিত করে রাখাই আমাদের Vows ৯" 


WAST aa 








চু Pane 


যিনি রবীন্দ্রনাথকে সপ্তসিন্ধু দশদিগস্তে প্রসারিত করবার, ছড়িয়ে দেবার প্রয়াসী 
হয়েছিলেন সেই সোমেন্দ্রনাথের Vacs আদর্শকে আমর! যেন হারিয়ে না ফেলি, 
আমরা যেন থেমে না থাকি । অনেক দুরূহ কাজ যেমন সমাধা হয়েছে তেমনি 
অনেক কাজ রয়েছে অসম্পূর্ণ, তাকে সম্পূর্ণতারদান করাই হবে আমাদের 
একমাত্র লক্ষ্য | 


প্রসঙ্গ রবীন্দ্রতত্বাচার্য 3 টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের 
সমাবর্তনে অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসুকে 


প্রস্তীব_ মাননীয় সভাপতি মহাশয়, কবি রবীন্দ্রনাথ যার অনুভূতির 
গভীরে সাড়া জাগিয়েছেন, চিস্তাবিদ্‌ রবীন্দ্রনাথ যার মানসক্ষেত্রকে উর্বর ও 
ফলবান করেছিলেন, say রবীন্দ্রনাথ যার জীবনের নিঃস্বার্থ পরহিততব্রতী 
কর্মসাধনার প্রেরণ! ও দিশারী, সেই অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ az আর আমাদের 
মধ্যে নেই । কঠোর পরিশ্রমী গবেষক, রবাীন্দ্রস্থষ্টির বিশ্লেষণে মৌলিক ও 
স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী এই মাহ্ছষটি রবীন্দ্রসাহিত্যরসাম্বাদনের আনন্দ Sta 
সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে বিতরণ করতে চেয়েছিলেন । গভীর প্রত্যয়ে তিনি 
রবীন্দ্রচর্চার বিশাল ক্ষেত্রে সকল মাঙ্গষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং সেই 
উদ্দেশ্যে গড়েছিলেন টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট | রবীন্দ্রচর্চা প্রচার ও প্রসারের 
কাজে এবং উদ্দেষ্যপ্রণোদিত রবীন্দ্রনিন্দা ও বিদ্বেষ প্রচার প্রতিহত করার কঠিন 
দায়িত্বপালনে এই প্রতিষ্ঠান অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ aya নেতৃত্বে এক বিশিষ্ট 
ভূমিকা পালন করেছে । রবীন্দ্রচর্চার ইতিহাসে সোমেন্দ্রনাথ Sta অমূল্য 
অবদানের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সেই অকালপ্রয়াত কৃতী অধ্যাপক; 
অসামান্য am, বিস্ময়কর কম ও সংগঠক, রবীন্দ্ররসজ্ঞ ও ‘ATH আমাদের 
জীবনচর্চ।” মন্ত্রের Seite সোমেন্দ্রনাথ Tea নাম আমি আপনার কাছে প্রস্তাব 
করছি | তার ants, রবীন্দ্রাচরাগ এবং স্বদেশে ও বিদেশে রবীন্দ্রচর্চ প্রসার- 
ব্রতের জন্য তাকে আপনি রবান্দ্রতত্বাচার্য উপাধিতে ভূষিত করুন | 

সম্ভাপতি- রবীন্দ্র-উদ্ভাসিতচিত্ অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বস্থুর অকাল- 
মৃত্যুর ক্ষতি ও বেদনাবোধ অপরিসীম । রবীন্দ্রনাথ তার জীবনের মর্মসূলে 


রবীন্দ্রভাবন।__ ৯২. 











© 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই রাবীন্দ্রিকতা তার সামান্য অলঙ্কারমাত্র ছিল না। 
Sta অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্বে যে রাবীন্দ্রকতা জীবনব্যাপী সাধনায় আত্মপ্রকাশ 
করেছিল, তার একদিকে ছিল অজেয় চারিত্র্যবীর্ষ ও মানসিক বলিষ্ঠতা, 
অন্যদিকে প্রাকৃতিক ও মানসিক wea যা কিছু মহান ও zara তারই প্রতি 
গভীর আসক্তি । মানুষের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসায় ও অন্তহীন প্রত্যাশায় 
রবীন্দসম্পদের উত্তরাধিকার তাকে ফিরিয়ে দেবার যে ats সোমেন্দনাশ 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন, Sta নিজের হাতে গড়া টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট 
তাঁরই সাধনক্ষেত্র | রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানে প্রেমে কর্মে সোমেন্দ্রনাথের জীবনে সত্য 
হয়েছিলেন একথা! স্মরণ করে সোমেজ্দনাথকে রবীকজ্তত্বাচার্ষ উপাধিতে 
ভূষিত করি | 





পঙ্কজকুমার মল্লিক সঙ্গীতসভ। 

ধার প্রথম প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রসঙ্গীত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গীতশিল্পী 
ও সঙ্গীতগুর পঙ্কজকুমার মলিককে আদ্ধাজ্ঞাপনার্থে ২৮শে ফেব্রুয়ারি রবীক্দরচর্ছী- 
ভবনে একটি সঙ্গীতসভা আগ্লোজিত zal শিল্পীর স্বকণ্ডের রেকর্ড বাজিয়ে 
সভার Wal করা হলে একবিংশ শতাব্দীতে রবীক্দ্রসঙ্গীতের ভবিষৎ সম্পর্কে 
আলোচন। করেন অধ্যাপক স্ধীরকুমার চক্রবর্তী | রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ স্গিসম্ভার 
তার গান, কবিজীবনের গঠনের সঙ্গে গড়ে ওঠা সমাস্তরাল শিল্পসাধন! | কিভাবে 
গানের বেদনাকে তিনি ব্যক্ত করেছেন, উপলব্ধি করেছেন গানের আনন্দকে 
অন্থছভব দিয়ে যেমন তা বুঝতে হয়, তেমনই অনুভূতির গভীরে তাকে পৌছে 
দিতে হয়। কিন্ত বর্তমান শিল্পীদের মধ্যে অধ্যাপক চক্রবর্ত্তা সেই গভীরতার 
অভাব দেখেছেন । শিল্পীর নিজস্বতা, একাগ্রতা যেন হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ | 
রবীন্দ্রনাথের গান তাই ঠিক যে জায়গায় পৌছবার কথা ate সেখানে ত 
পৌছয়নি | 

আর একটি বিষয় রবীন্দ্রসঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রকে সীমিত করে দিচ্ছে বলে বক্তা! 
মনে করেন | রবীন্দ্রনাথের ছুহাজার গানের মধ্যে আঠারোশে গান স্বরলিপিবহ্ধ 
হলেও সর্বসাকুল্যে মোটে টার — বহুলপ্রচার হয়ে থাকে । এরূপ 
স্বল্পগ্রচারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অস্তিত্ব ক্রমশঃ লোপ পেয়ে যাবে বলে তিনি আশংকা 
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করেন। সঙ্গীতের ইতিহাসে দেখ! যায় যা হারিয়ে যায় তাকে টেনে তোলা 
খুবই কষ্টসাপেক্ষ হয়ে ওঠে | 

অধ্যাপক HTS মনে করেন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে অতিরিক্ত যস্ত্রান্যঙ্গের 
ফলেও যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীতকে তার স্বরূপে চেনা সম্ভব হয় না, তেমনই যস্ত্রান্ষঙ্গের 
অতি-নিদ্িষ্টতা একধরনের একঘেয়েমি আনছে, যা গানের প্রতি আকর্ষণবোধ 
করার প্রবল বাধাস্বরূপ । উদ্দাহরণস্বরূপ ‘মারের সাগর পাড়ি দেব গো গানে 
কেবলমাত্র দোতার! যন্ত্রের ব্যবহারের কথ! তিনি বলেন | 

অধ্যাপক চক্রবত্রীর আলোচনা শ্রোতাদের নতুন করে রবীন্দ্রঙ্গীতবিষন্ষে 
ভাববার অবকাশ দিয়েছে, যদিও সেদিনের আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল শিল্পীর 
দায়িত্ব | রবীন্দ্রসঙ্গীতচর্চায় একবিংশ শতাব্দীতে নতুন মাত্রা যোজনা করতে 
রবীন্দ্রসঙ্গীত-শ্রোতাদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, সে-সম্পর্কেও আলোচনার 
বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আছে | 

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে গান গেয়ে শোনান রবীন্দ্রসঙ্গীতের উদীয়মান! শিল্পী 
শ্রীমতী সজ্ঘমিত্রা eat তার নির্বাচিত সঙ্গীততালিকায় পঙ্কজ মল্লিকের 
গাওয়া বেশ কয়েকটি গান ছিল । 






টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের € 
রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠক্রম 
দুই বছরের আটটি পত্র সম্বলিত পাঠক্রম । রবীন্দ্রনাথের কাব্য 
উপন্যাস নাটক গল্প প্রবন্ধ সঙ্গীতচিস্ত। চিঠিপত্র ভ্রমণ সাহিত্য পড়ানে! 
হয়। ভৰ্তি চলছে । জুলাই থেকে শিক্ষাবর্ষ | 
যোগাযোগের ঠিকান। £ বকীক্দ্রচর্চাভবন | কালীঘাট পার্ক ৭০০ ০২৬ 
প্রতিদিন বিকেল ৫-৮টা 
রবীজভাবনা--৯৪ 





গ্রন্থ আলোচন! 


রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র-_ভূ'ইয়। ইকবাল । বাংল! একাডেমী, ঢাক! । 
মূল্য পঞ্চাশ Stet | 


দীর্থজীবনে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখেছেন অসংখ্য । দেশবিদেশের সমকালীন 
প্রায় সকল বিখ্যাত ব্যক্তিই যেমন তার চিঠি পেয়েছেন, পত্রপ্রাপকদের মধ্যে 
তেমনি রয়েছেন বহু অখ্যাত whee: আর বিখ্যাত বা অখ্যাত সকলের 
ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের আমন্তরিকত। ও আগ্রহ সমপরিমাণ | 

রবীন্দ্রনাথের স্থষ্টি বহুপ্রসারী, শিল্প-সাহিত্যের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই 
যেখানে তিনি স্বাক্ষর রাখেন fai আর প্রতিটি রচনার মাধ্যমেই রবীন্দ্র- 
মানসের বিচিত্র রূপ ও বর্ণ প্রতিফলিত, তবে স্বভাবতই ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের 
ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন সর্বাধিক সুস্পষ্ট | 

চট্টগ্রাম বিশ্ববিভ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তরুণ অধ্যাপক ভূইয্বা ইকবাল 
সংকলিত “রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র” রবীন্দ্র-গবেষণাক্ষেত্রে মূল্যবান এক 
সাম্প্রতিক সংযোজন । আলোচ্য পত্রসভ্ভারে বাহান্গটি চিঠি সঙ্গিবেশিত | “কবির 
নোবেল পুরস্কার পাওয়ার (১৯১৩) পর থেকে তার প্রয়াণের ( ৭ আগস্ট, 
১৯৪১ ) আড়াই মাস আগে পর্যন্ত উনচল্লিশজনকে লেখা এই অর্ধশতাধিক চিঠি- 
পত্রে রবীন্দ্র-মানসের বিচিত্র ও বিশিষ্ট প্রবণতার পরিচয় বিধৃত 1” 

সংকলিত পজসযূহের প্রাপকদের মধো যেমন রয়েছেন ডঃ মুহম্মদ শহীছুলাহ,, 
কাজী আবদুল ওদুদ, কবি জসীমউদ্দীন, sta মোহাম্মদ আজিজুল হক, নজরুল 
ইসলাম প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তেমনি রয়েছেন সাড়ে পাঁচ বছরের বালক মামুন 
মাহমুদ, বারে! বছরের স্কুলছাত্রী জেব-উন-নেসা, পনের বছরের ছাত্র ফেরদাউস 
থান বা সগ্যপরিণীতা ফিরদৌোস করিম । কালিংপঙ থেকে ৫ STIG ১৩৪৫ 
সালে জেব-উন-নেসাকে কবি লিখেছেন, “দাদু সম্ভাষণে তুমি আমাকে আত্মীয় 
সন্বন্ধের বন্ধনে বাধতে চেয়েছ, সে আমি উপেক্ষা করতে পারিনে | মাঝে মাঝে 
বিরক্ত করবার অধিকার তোমাদের হোলো, কিন্ত সব সময়ে সাড়া যদি না পাও 
তে! জেনে। তোমার দাদুর বয়স তোমার চেয়ে বেশী ।"".আমার কবিত। তোমার 
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ভালো লাগে, সেই ভালে! লাগার সম্বন্ধ টিকে থাকবে, সেজন্য আমারও টিকে 
থাকবার দরকার রইবে না।” | 

১৭ আগস্ট ১৯৩৪ হাওড়া জেনারেল হাসপাতালের ঠিকানায় শিশু 
মামুনকে লিখলেন, “তুমি যখন আমার সহজপাঠ পড়েছ তখন বিনা পরিচয়েই 
আমার সঙ্গে তোমার জানাশোন! হয়ে গেছে । তাই এখন থেকেই তোমাকে 
নিমন্ত্রণ করে রাখছি বয়স হলে শান্তিনিকেতনে আমার সঙ্গে দেখা করতে 
এসো- হয়তো দেখা হতেও পারে _খুব শীঘ্র করে যদি AW হতে পারো তা হলে 
সাক্ষাৎ অসম্ভব হবে না। তাই বলছি খুব তাড়1 করো 1” আবার ২৯ জুলাই 
১৯৩২ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে ডঃ শহীদুল্লাহ কে লিখেছেন, “বাংলা 
সাহিত্যে মুসলমান লেখকদের আহবান করে আপনি যে প্রবন্ধ কয়টি লিখেছেন, 
তা হিন্দুদের ও বিচাষধ্য । বাংলার ভাষাতত্রবিচার সম্বন্ধে আপনার যোগ্যতার 
প্রশংসা অনাবশ্যক । এ প্রসঙ্গে আপনি আমাকে সাধুবাদ দিয়েছেন তাতে 
আমি সঙ্কোচ বোধ করি। যে সময়ে আমি এই অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম 
তখন এ পণে আমি ছিলাম একা । তাছাড়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আমি সম্পূর্ণ 
আনাড়ি | অন্ধকারে আমার প্রদীপ ছিল না, হাতড়িয়ে বেড়িয়েছি । যখন থেকে 
আপনাদের হাতে আলো BAA, তখন থেকেই এই অধ্যবসায় ত্যাগ করেছি 1” 
২ জুলাই ১৯৩৯ তারিখে শ্রনিকেতন থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তর্দানীস্তন 
উপাচার্য মোহাম্মদ আজিজুল হককে লিখলেন, “তোমার ইংরেজী বইখানা-_ 
লাঙ্গলের পিছনকার area আমার হাতে পড়ল । বাংলাদেশের এই উপেক্ষিত 
অকিঞ্চনদের জীবনযাত্রার স্বিস্তীর্ণ ভূমিকাটি of যে রকম বিস্তারিতভাবে বিবৃত 
করেছ এমন আমি আর কোন বইয়ে দেখিনি । তোমার নিরলঙ্কার বাস্তব 
বর্ণণার ভিতর দিয়ে বাঙালী কৃষিজীবীর দুর্ভাগ্য স্থস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে | এই 
বইথানি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি শিক্ষা বিভাগে পাঠ্যরূপে গণ্য হওয়া উচিত | 

আমাদের লোকশিক্ষ। সংসদের ব্যবহারের জন্য অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে যদি 
বাংলা ভাষায় এর সংকলেন ব্যবস্থা করে দিতে পার তাহলে বিশেষ উপকারে 
লাগবে । “এ সম্বন্ধে তোমার সম্মতি থাকলে আমাকে aq লিখে জানিয়ো |” 
বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে অখ্যাত অথবা বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাছে লেখা! 
সংকলিত সব কটি চিঠিতেই আন্তরিকতা ও ক্ষেত্রবিশেষে আত্মীয়তার walt 
এই ভাবেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । 
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যে সময়কার পত্ৰসমূহ সংকলিত হয়েছে তখন দেশের রাষ্ট্র ও সমাজজীবন 
সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, হিন্দুমুসলমানের পারস্পরিক অবিশ্বাস, সাহিত্যে 
সাম্প্রদায়িক মনোভাব ইত্যাদি কুটিল আবর্তে পংকিল। এই সব সমস্যার 
ক্ষেত্রে রবীন্দ্রমানসের যথাযথ প্রতিফলন অন্গধাবন অভিপ্রাক্সে সম্ভবত অধ্যাপক 
ভূইয়া শুধুমাত্ৰ মুসলমানসমাজের ব্যক্তিদের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র- 
সমূহ বেছে নিয়েছেন। তার প্রচেষ্টা অবশ্যই সার্থক । এই সব গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্ত! সম্বন্ধে কয়েকটি পত্রে রবীন্দ্রনাথের মতামত সুস্পষ্ট ব্যক্ত | ১১ই জানুয়ারী 
১৯৩৫ কাজী আবদুল ওদুদকে তিনি লিখেছেন, “দেখলুম যে ঘোরতর 
বুদ্ধির অন্ধতা হিন্দুর আচারে হিন্দুকে পদে পদে বাধাগ্রস্ত করেছে সেই অন্ধতাই 
ধুতি চাদর ত্যাগ করে লুঙ্গি ও ফেজ পরে মুসলমানের ঘরে মোল্লার অন্ন 
জোগাচ্ছে। একি মাটির গুণ? এই রোগ বিষে ভরা বর্বরতার হাওয়া 
এ দেশে আর কতদিন বইবে। আমরা ছুই পক্ষ থেকে কি বিনাশের শেষ 
মুহূর্ত পর্য্যন্ত পরস্পর পরস্পরকে আঘাত ও অপমান করে চলব ।” বঙ্গীয় 
মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হককে ( aF মাঘ 
১৩২৯) লিখলেন, “মুসলমানদের প্রতি আমার মনে বিন্দুমাত্র বিরাগ বা অশ্রচ্ধ! 
নাই বলিয়াই আমার লেখায় কোথাও তাহ! প্রকাশ পায় নাই ।” সংকলিত 
সব কটি চিঠিই সবরকম বিদ্বেষ সাম্প্রদায়িকতা ও মালিন্যের বহু উর্ধে এক মহৎ 
প্রাণের অভিব্যক্তি | 

. বর্তমান MHS সংকলনের মাধ্যমে অধ্যাপক ভূ ইয়া ইকবাল এক বিশেষ 
প্রশংসার দাবি রেখেছেন । আলোচ্য ace সংকলিত পক্র-প্রাপকদের প্রায় 
সকলেরই সবিশেষ পরিচয় তিনি উল্লেখ করেছেন । পত্রপ্রাঞ্তির সময়ে যার! 
ছিল শিশু এবং কিশোর অথবা! কিশোরী তাদেরও পরিণত জীবনের বিস্তারিত 
বিবরণ সংগ্রহ করে তিনি গ্রস্থের অস্তভূক্ত করেছেন। তার এই অধ্যবসায়ের 
ফলে পাঠক জানতে পারেন রবীন্দ্রনাথের পত্রপাপক শিশু মামুন মাহমুদ পূর্ব 
পাকিস্তানে ভি. আই. জি. পদে কর্মরত থাকাকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা 
আন্দোলনে সহাঙ্গতৃতি ও সমর্থনের অপরাধে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ দখলদার 
পাকিস্তানী সামরিকচক্রের হাতে নিহত হন। এবং রবীন্দ্রপত্রপ্রাপকদের 
তিনজন পরবতাঁকালে পাকিস্তান সরকারের রবীন্দ্রসঙ্গীতবিরোধী পদক্ষেপ 
সমর্থন করেছেন আর তিনজন সরকারবিরোধী বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছেন। এই 
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তথ্যও পাঠক জানতে পারেন সংকলকের অঙ্গসন্ধিংলার ফলে । উনচল্লিশজনের 
মধ্যে মাত্র পাচ জনের কোনো পরিচয় সংগ্রহ সম্ভব হয় নি। পত্রপ্রাপকদের, 
বিশেষত যারা পরবর্তী কালে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন নি--তাদেরও সবিশেষ 
পরিচয় সংগ্রহে নিয়োজিত সময় ও শ্রম রবীন্দ্রগবেষণায় অধ্যাপক ভূ ইয়ার নিষ্ট! 
ও আস্তরিকতার পরিচায়ক । তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন মনে হয় যে 
বর্তমান সংকলনে কয়েকটি পত্রের নির্বাচনে যথাথ AIST অবর্তমান | 
রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র’ রবীন্দ্রগবেষক ও আগ্রহী পাঠকের সমপরিমাণ 
সমাদর লাভ করবে । গ্রস্থের 'পূর্বলেখ” তথ্যসমৃদ্ধ ও হুলিখিত। তত্কালীন 
শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান সমাজের এক বৃহৎ অংশ যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর 
শ্রদ্ধাশীল ছিলেন আলোচ্য গ্রন্থ তার এক উজ্জল দৃষ্টাস্ত | এই পত্রগুচ্ছ সংকলনের - 
মাধ্যমে অধ্যাপক ভূঁইয়া ইকবাল রবীন্দ্রগবেষণাক্ষেক্ে এক বিশেষ স্থান 
অধিকার করেছেন। আলোচ্য গ্রস্থ প্রকাশনার জন্যে ঢাকার বাংলা একাডেমী 
সবিশেষ ধন্্যবাদাহ । মুহাম্মদ জাহাজীর-কৃত প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণ ও গ্রস্থন SEATS 
তবে অধিকাংশ আলোকচিত্রের ছাপ অস্পষ্ট । পরবর্তী সংস্করণে এ ব্যাপারে 
দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থে সন্নিবেশিত কাজী নজরুল ইসলামের আলোকচিত্র 
বিশেষ উল্লেখ দাবি করে । নজরুলের এই ছবি পূর্বে কোথাও দেখেছি মনে 
হয় লা। 
পরিশেষে উল্লেখ্য, সংকলক উনচল্িশজনকে চিঠি লেখার কথা বলেছেন 
কিন্ত গ্রন্থে রবীন্দ্রপত্রপ্রাপকদেের তালিকায় নাম রয়েছে আট ত্রিশজনের । 


উৎপল চৌধুরী 


কারাগার কথরোধ ও রবীন্দ্রনাথ ভং দিলীপ মজুমদার | জে. এন. 
BETS) আাঁগড কোং, কলকাতা-৭৩ । মুল্য--পচিশ টাকা | 

একদা জীবনের প্রভাতবেলায় ইংরেজি সাহিত্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের 
নিজের তথ! জাতির চিত্তমুক্তি ঘটেছিল। তার মধ্যেই শুনতে পেয়েছিলেন 
মানুষের প্রতি atarax অন্যায় দূর করার আগ্রহ, শুনতে পেয়েছিলেন রাষ্ট- 
নীতিতে মানুষের শ্র্খলমোচনের ঘোষণা, দেখেছিলেন বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে 
পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস । জেনেছিলেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপ মানুষের 
মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করে নিয়েছে তার 
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ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে এবং এর ফলেই এদেশের মান্ষের আত্মসম্মানের পথ খুলে 
পিয়েছিল । কিন্তু তারপর মোহভঙ্গ হল। যে বিদেশী সভ্যতাকে শ্রদ্ধা করতে 
শিখেছিলেন, দেখা গেল তার সভ্যতার মশালটি আলে দেখাবার জন্য নয়, 
আগুন লাগাবার জন্য! অন্থধাবন করলেন বুটিশ শাসক এবং ভারতবাসী 
শাসিত। 

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলন ধাপে ধাপে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে । অত্যাচারের পরিধি 
যেমন বেড়েছে তেমনি স্বাধীনতাসংগ্রামীদের প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্ত দৃঢ়তর হয়েছে | 
অন্যায় যখন প্রবল, অত্যাচার যখন সীমাহীন, তখন নিস্পহ Supa কবি 
রবীন্দ্রনাথ দূরে থাকতে পারেননি | যর্দিও কেবলমাত্র বিদেশী শাসনের অবসান 
ঘটলেই দেশের মুক্তির রাজপথ খুলে যাবে-__এব্প বিশ্বাস Sta কখনোই ছিল 
না। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সবদ1 প্রত্যক্ষতঃ সক্রিয়ভাবে যুক্ত ন! 
হলেও রাজনৈতিক চেতন! ও চিন্তা Gers তার যথেষ্ট প্রখর ছিল। সে 
চিন্তার মৌলিকতাই তাকে আমাদের দেশের রাজনীতির প্রবাহে জড়িয়ে পড়তে 
দেয়নি। সাহিত্যচর্চাই ছিল তার স্বক্ষেত্র । এই স্বক্ষেত্রে দেশাত্মবোধউদ্দীপনের 
নিমিত্ত তিনি অনেক গান রচনা করেন, তেমনই বহু কবিতায় ও প্রবন্ধে ইংরেজের 
অত্যাচার ও দমননীতির প্রতিবাদ করেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ান ওয়ালাবাগের 
নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে fega কবি ইংরেজের প্রদত্ত সম্মান ঘ্বণাভরে ছুড়ে ফেলে.দিয়ে 
স্বদেশবাসীর পাশে এসে দাড়ালেন, স্বদেশের ছবিসহ অপমানের প্রতিবাদ তার 
কণ্ডে ভাষা পেল। সংবেদনশীল কবিচিত্তে মনুয্যত্বের প্রতিটি অপমান স্থতীত্র 
বেদনা বহন করে আনে এবং তার প্রতিবাদ করতে তিনি দ্বিধা করেননি | 
কালীনাথ রায়ের মুক্তির ব্যাপারে, যতীন দাসের মৃত্যুতে, আন্দামান রাজনৈতিক 
বন্দীদের মুক্তির দাবিতে, হিজলী বন্দীশালায় বন্দীদের উপর ইংরেজ সরকারের 
নির্মম নিপীড়নে__বহুবার কবির এরূপ বেদনাবিক্ষুক্ধ রূপ দেখা গেছে । এই 
রূপটিকেই তুলে ধরেছেন ডঃ দিলীপ মজুমদার তার “কারাগার ক$রোধ রবীন্দ্রনাথ, 
নামক আলোচ্য seers । তথ্য ও ঘটনাক্রমের সাহায্যে তিনি “অন্য রবী ন্দর- 
নাথের” মৃতি একেছেন। যিনি শুধুমাত্র ঘটনার বিবরণ বা নির্যাতনের প্রতিবাদ 
করেই. ক্ষান্ত থাকেননি বৃটিশ শাসকদের প্রতি সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছেন | 
প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে, আজকের এই ক্ষমতামদমত্ততার খণ বৃটিশ 
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শাসকদের শোধ করে দিতে হবে--ইতিহাসের নিয়মকে লঙ্ঘন করার উপায় 
নেই । বলেছেন, বিদেশী শাসনভারে যে দেশ পিষ্ট হয়, সেখানে বাহির থেকে 
শান্তি আনা যায় না। প্রকৃত শাস্তি নিহিত আছে স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে | 

আলোচ্য গ্রস্থটির পাতায় পাতায় এরকম বহু উত্তেজক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে 
MW সকলেরই জানা উচিত। প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথের কিছু বিচ্ছিন্নচিত্র ডঃ 
মজুমদার তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতাসংগ্রামী ও রবীন্্রনাথ_-এই উভয় বিষয়ের 
প্রতি সকলের সমআগ্রহ, তাই উভয় প্রসঙ্গের একত্র আলোচনা ও বিচার 
গ্রস্থটিকে আকৃষ্ট করে তুলেছে অধিক পরিমাণে । সহজ, প্রাঞ্জল ভাষায় পাচটি 
অধ্যায়ের মাধ্যমে তিনি Sta বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন | প্রত্যক্ষদশরখখর চোখে 
ইংরেজ আমলের কারাগার, প্রতিটি আন্দোলনের পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিক্রিয়া এবং তসম্পরে তার মন্তব্য, রাজবন্দীগণের উদ্দেশে Sta অভিনন্দন, 
গান ও কবিতা রচনা _ ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন বিশদ- 
ভাবে । রাজবন্দীরা রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিত! থেকে কিরকম অঙ্গপ্রেরণা 
' লাভ করতেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাদের কী অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল-__ 
কয়েকটি চিঠির উল্লেখে সেকথা স্থস্পষ্টর্ূপে প্রতিভাত হয় | 

পরবর্তী সংস্করণে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধা- 
বলীর VA উল্লেখ এবং উদ্ধৃতিসহ বিচার বিশ্লেষণের আশা রাবি | 


কাবেরী বাক্স 


দীনবন্ধু এগুরুজ স্মরণ 


e2 এপ্রিল দীনবন্ধু এগুরুজের মৃত্যুদিনে প্রত্যেক বছরের মতো! এবারও 
সন্ধ্যা সাড়ে পাচটায় এণ্ডরুজের সমাধিস্থলে এক স্মরণসভা হয় । শাস্তিনিকেতন 
আশ্রমিক সংঘ, টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ও এগুকরুজঅসন্রাগী কিছু মানুষ 
উপস্থিত ছিলেন । দীনবন্ধু এণ্ডরুজের প্রতি ভারতবাসীর খণ স্মরণ করার জন্যও 
যেমন এই সমাবেশ তেমনই তার মহান চিন্তার অংশভাকৃ হবার জন্যও । 
খৃন্টধর্ষের সর্মানবের প্রতি ভালোবাসার মন্ত্রকে অন্তরে এমন গভীরভাবে গ্রহণ 
করেছিলেন বলে এগুক্জের মানবিকতা দেশের Atal ছাড়িয়ে গিয়েছিল | 
কলকাতার হাসপাতালে মৃত্যুর একদিন মাত্র আগে অপারেশনক্লিই এণ্ডরুজ 
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ডাক্তারদের নিষেধ সত্বেও উঠে দাড়িয়েছিলেন অতি কষ্টে । তিনি কবি alas 
চক্রবর্তীকে বলেছিলেন এ তে! কিছুই নয়-_তাহলে ভেবে দেখে ক্রুশ বহন করে 
নিয়ে যাওয়ার সময় যীশু কী অপরিসীম কষ্ট পেয়েছিলেন | 

সভায় এণ্ডরুজের মৃত্যুর পরে শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাখের ভাষণটি. 
পড়ে শোনানো হয়। 

এ দিনের সভার প্রধান বক্তা শ্রমুকুর সর্বাধিকারী মহাশয়ও এণ্ডরুজের 
মানবিকতার কথা বলেন। তিনি বলেন আসামের চা বাগানের শ্রমিকদের 
দমন করার জন্য যখন গুর্থ। সৈন্যদের লাগানো| হয়েছিল তখন আর কেউ নয় 
এগুরুজ এ শ্রমিকদের পাশে ছিলেন। আবার ফিজিতে, গিনিতে ভারতীয় 
শ্রমিকদের স্বার্থে লড়াই করেছেন। এগুরুজ প্রকৃত অর্থেই দীনবন্ধু ছিলেন | 
শিবনাথ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগরের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যোগবাশিষ্ট রামায়ণের 
উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন বৃক্ষের জীবন আছে, স্বগ ও পক্ষীরও জীবন আছে, 
কিন্ত যার মনন নেই সে মাচ্ছষ নয় । শ্রীসর্বাধিকারী বলেন এই মনন এগকজের 
মধ্যে খুবই বিছ্যমান ছিল | 

এগুকুজের ছাত্র শ্রীবনলাল তার ভাষণে ছাত্রাবস্থায় এণ্ডরুজকে নিয়ে তার 
একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তখন তিনি দিল্লীতে স্কুলের নীচু ক্লাসের 
ছাত্র । স্কাউটের কর্তব্য প্রসঙ্গে “ess তাদের বলেছিলেন তোমরা কারোর 
ভালে! করবে না আর কারোর খারাপও করবে ali কারে ston করছি 
এই চিন্তা মনে অহংকার আনে । Woah ভালো কোর না, ভালো হও ।. 

নির্বাচিত কয়েকটি গানে এগুরুজের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। 












১৫ই মার্চ £ শিক্ষক দিবস 
কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে এক একটি ব্যক্তি মানুষের 
চরিত্রের প্রতিফলন ঘটতে দেখা ata) সোমেনদা সম্পর্কে বিশেষ করে এ কথা 
মনে হয়। সোমেনদ1 "ও রবীন্দ্রচর্চাভবন পরস্পরের সঙ্গে যে ওতপ্রোত ভাবে 
জড়িত সেকথা বলার অপেক্ষা! রাখে না। বস্তুত এখানকার যূল ভাব সেই 
প্রথম দিন থেকে তিনিই বহন করেছেন । সব পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং ভার 
রূপায়ণে তিনিই ছিলেন অগ্রণী । এককথায় রবীন্দ্রচর্চাভবনের কুড়ি বছরের 
ইতিহাস তারই সংকল্প, সাধন! ও সংগ্রামের ইতিহাস | 











রবীজ্দ্রভাবনা_-১* ১ 


CENTRAL LIBRARY 


তাই তার ছাত্রছাত্রীরা ১৫ই মার্চ তার শুভজন্মদিনটিকে শিক্ষক দিবস 
রূপে চিহ্নিত করেছে । 

এই বিশেষ দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক দেবীপদ্দ ভট্টাচার্য বলেন, 
১লা চৈত্রের বসস্তে সোমেন্দ্রনাথের জন্ম, আর তাই বোধহয় বসন্তের সজীবতা 
প্রাণময়তা ছিল তার দেহে মনে | খুশির মেজাজ সবসময় তাকে আবিষ্ট করে 
রাখত 1 ১৯৪৮ সাল থেকে দীর্ঘকাঁলের যে পরিচয় তার কথা আস্তরিকতার 
সঙ্গে তিনি বলেন এবং সোমেজ্্নাথের ব্যাপক কার্ধাবলীর কথা! শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণ করেন | 

তরুণ বয়সে শিক্ষক আন্দোলন সংগঠনে সোমেন্দ্রনাথের ভূমিকার কথা 
স্মরণ করেন অধ্যাপক দ্িলীপকুমার চক্রবর্তী | সর্বভারতীয় শিক্ষক আন্দোলনে 
Stal একসঙ্গে কাজ করেন__-এই সময় তাকে দেখার যথেষ্ট স্থযোগ তিনি 
পেয়েছিলেন । বেদনা ও আনন্দের মিশ্র অভিব্যক্তিতে তিনি শিক্ষক সোমেন্দর- 
নাথ ও ব্যক্তি সোমেজ্দ্রনাথের একটি zara ছবি ফুটিয়ে তোলেন I 

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে পিনাকী ভাছুড়ীর পরিচালনায় “আঁজ মম জন্মদিন’ 
নামক সঙ্গীতালেখ্য অনুষ্ঠিত হয় । 


গ্রস্থউদ্বোধন £ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবন ও স্ষ্টি 

অধ্যাপিকা! অমিতা ভট্টাচার্য ১৯৮৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার 
সতোক্দনাথ ঠাকুর বিষয়ে গবেষণ। কর্মের জন্য পি. এইচ. ডি. লাভ করেন । কিন্তু 
অতন্িতে এই সময়ই তার মৃত্যু হয় বলে এ সংবাদ তিনি জেনে যাননি । 
প্রমথনাথ বিশী ছিলেন তার গবেষণা পরিচালক এবং তার কাজে সোমেন্দ্রনাথ 
aya, উৎসাহ ও পরামর্শ তিনি আগাগোড়। পেয়েছিলেন । অমিত ভট্টাচার্যের 
AVIA পর সোমেন্দ্রনাথ বইটি ইনষ্টিটিউট থেকে প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন। অধ্যাপক প্রশাস্তকুমার দাশগুগ্তের তত্বাবধানে সাম্প্রতি এই গবেষণা 
কর্মটি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর £ জীবন ও WB’ নামে প্রকাশিত হুলে ১৯শে এপ্রিল 
রবীন্দ্রর্চাভবনে ভার উদ্বোধন-সভ। হয়। পর পর কয়েকটি Fars যে 
পরিবতিত, পরিস্থিতিতে এ বই প্রকাশিত হল অধ্যাপক দাশগুপ্ত সে-কথা সভায় 
সকলের গোচরে আনেন | 
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বইটি ইনষ্টিটিউটের প্রকাশনা তালিকায় একটি মূল্যবান সংযোজন | মহধি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃতী সন্তান, প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ন, স্ত্রী স্বাধীনতা 
আন্দোলনের পথিকৃৎ, বাংলাদেশের fowl ও সংস্কতিক্ষেত্ে একটি অপরিহার্য 
রবীন্দ্র-পূর্ব ব্যক্তিত্ব সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে এ জাতীয় একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ 
একটি Te বড় অভাব পূর্ণ করেছে | 

এ গ্রন্থের ভূমিকালেখক অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য সহ্যপ্রকাশিভ বইটির 
পরিচয়দ্রান প্রসঙ্গে এই কথাই বিশেষ করে বলেন। তিনি মনে করেন এই 
বই লেখার প্রসাদ গুণে মূলতঃ তথ্যযূলক হয়েও তথ্যের ভারবাহী মাত্র হয়নি 
এবং রবীন্দ্রান্ছরাগী ইতিহাসাছরাগী সকলের প্রয়োজন মেটাতেই এ বই সক্ষম 
হবে। সভাপতি দিলীপকুমার বিশ্বাস সত্যেন্রনাথের মতো! বিশ্বতপ্রায় বিদগ্ধ 
প্রগতিবাদী ও সংবেদনশীল মনের অধিকারী একটি গৌরবময় মান্ছষের জীবন 
কর্ম ও সাহিত্যসাধনার বহুমূল্য উপকরণ পুনক্ুদ্ধারের এই ফসলটিকে ম্বাগত 
জানান। তিনি এই গ্রন্থের নানা উপকরণের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন 
এবং বলেন এই ae যে-সব চিঠিপত্র সংকলিত হয়েছে তা দেবেন্দ্রনাথের 
সম্পরত্তিবিভাগের মতো! কোনে! কোনো বিষয়ে নানা মিথ্যা ও বিকুভ আলোচনার 

বর্তমান কালের আই. এ. এস. ও সভার আমস্ত্রিত বক্তা Seite ve 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে কিছু বলেন | 








রবীন্দ্রনাথ ও রাশিয়ার চিঠি 
সোমেব্দ্রনাথ TZ 





দ্বিতীয় মুদ্রণ Ass প্রকাশিত হবে 


With Best Compliments of 


D. I. O. Service 
11/3, Old Ballygunge 2nd Lane 
Calcutta 700 019 








With Best Compliments from : 





SHALIMAR PAINTS LTD. 


]॥ 3 CAMAC STREET 
CALCUTTA 700017 





Branches : 
CALCUTTA, DELHI, BOMBAY, MADRAS, BANGALORE 
HYDRABAD, COCHIN, KANPUR, 
LUDHIANA, GAUHATI 


With Best Compliments of : 





R. B. CONSTRUCTION 


181/5, Acharya Prafulla Chandra Road ~* 
Calcutta 700004 
Telephone 55-7383 





“CENTRAL LIBRARY 





সেই গুণ সেই কাজ 
নব নামে এল. আজ 








প্রস্তুতকারক 


হিন্দুস্তান সিবা-গাইগী লিঃ 


বন্ধে ৪-০০ ২ 
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